












ৃ $ কলিয়া ও 8 


.. আপনি কি বিবাহে উৎসবে ৰ! | নিত প্রয়োজনে শা 
2. পছন্দ কর! নিয়ে কোন সমস্তায় পড়েছেন তা হলে: নির্ভার নাঃ 
2 সাদি (যোগাযোগ বরুন 


স্রীবাদল চন্দ তয়ও 
নং নতুন খুলিয়া, (বি, ডি, ও অফিসের পেছনে)! 
পো: হ'লিয়া কল বী, জিং নদীয়া i 


সর্বাধুনিক ডিজাইনের টাঙ্গ।ইল শাড়ী, আদি ঢাকা! 


ৃ এবং ধুতির পাইকারী বিক্রেতা | স্টকের কোন সমস্ত গানেই 
5 প্রতিদিন প্রতি সু খোলা । 


টু ৬ ফুলিয়| রেল স্টেশন থেকে হাটা পথে le মিনিট । 










৪. ৫) 


বর্ষ ১১ 0 সংঘ্যা ১ 0 ১৯৫ অক্টোবর ১৯৯১ 


শারদীয় ১৩৯৮ 

সুচি পন্ 
[ংলার তাত বাংলায় পর্যটন (সম্পাদকীয়) ৫ 

বাংলার তাত | 

-চমবঙ্গের তাত শিল্প £ কানাইলীল বিশ্বাস ৬ 
ংলার তাঁত : উদয় ভাছুড়ী ৯ 
লার তত রেশম শিল্প £ প্রসন্ন কুমার প্রধান ১৫ 
দের শিল্পবোধ আছে" 2 সত্যব্ৰত চক্রবর্তী ২০ 
রেশম শিল্পী” প্রসঙ্গে £ পীয,য কান্তিপাল ২২ 
ভিজ্ঞতার কথামালা 2 বাদল চন্দ্র বদাক|প্রভাত 


বসাক|রামগোপাল বসাক|জিতেন চন্দ্র বসাক|নিরপ্জন দত্ত ২৩ 
জেলার তাত শিল্প £ সাধন কুমার রক্ষিত ৩১ 
র তাত £ সুশীল বসাক " ৫০ 


বাংলাক্ম ভ্রমণ 

চাপ্ড়াম।রী অভয়ারণ্য £ শিশির গুহ ৭১ 

অন্য কোথা, অন্য কোন খানে £ নারায়ণ বস্তু ৭৫ 
অচেনা ভূক্দর্গ ১ বাম্মাম £ উজ্জলকুমার মুখোপাধ্যায় ৮২ 
$ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ 





সম্পাদক £ মাধব ভট্টাচার্য প্র প্রকাশক :. কাকলি ভট্টাচার্য 


সৈকত স্বুণী, ফুলিয়া, নদীয়া থেকে প্রকাশিত ও মায়া প্রেস 
কাকিনাড়ী থেকে মুদ্রিত । * সাকুলেশন ম্যানেজার £ গণেশ রায় । 


| 


পুজোর দিন শাড়ির দিন 
তন্তশ্রীতে সাজিয়ে নিন! 


অনন্ত গোধুলি লগ্নে 
নেইখানে 
বহি চলে ধলেশ্বরী, 
তীরে তমালের খন ছায়া, 
আভিনাতে 
যে আছে অপেক্ষা করে, তার 
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সির ৷ 


২৫শে আবাঢ় ১৩৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ৰ 
২১ তন্তুক্ী | 
বাংলার তাত, বাংলার শাড়ি 


ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাণুনুম আ্যাণ্ড পাওয্নারলুম ডেভেলপমেণ্ট 
কর্পোরেশন লিঃ 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা ) 


৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৭ম তল ) 
কলিকীতী--৭০০০১৩ 


ঘাংলা।ছা শত 
হত হাতি 

মঞ্জুযায় এলেই পৌছে যাবেন 
পশ্চিমবাৎলার মন স্কুলে 


বালুচরী থেকে পোড়ামাটি-__রেশমের কাজ, মাটির কাজ, 
দা, গৃহপজ্ঞার উপকরণ, এমনকি শাড়ী-_বাংলার বছ 
বীর প্রাচীন এতিহ্যের নানা ফনল আপনার জন্য একত্র 
রছে মঞ্জষা । 





আসুন 
মঞ্জুযায় 
সঙ্গে নিয়ে যান একটু কিছু যা 
একাস্তজবেই পশ্চিমবাংলার + 
| 


ধ. পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা) 
৭১, পাক" স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৬ 


শন কেন্দ্র ৪ ‘লিগডুসে স্ত্রী, লেক মার্কেট, দক্ষিণাপন, 
1ওড়া সাবওয়ে, কলকাতা .এয়ারপে।ট? বেহালা, হলদিয়া, 
'বালপুর, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, সিউড়ি, বনগাঁ, রায়গঞ্জ, 
মালদা, শ্রীরামপুর, বারুইপুর, মাণিকতলা সিভিক সেন্টার, 
লিগুড়ি, বাবাসত, গুপকরা, দাঞ্জিলিং, বহরমপুর, বালুরঘাট, 
[নসোল, নিউ দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর, জয়পুর, মাদ্রাজ, পুরী । 


With best compliments of £ 


NOWAPARA TANTUBAYA 
SAMABAYA SAMITY 
LTD. 


‘DAINHAT, BURDWAN. 


Specialized in Jamdani & Buti Sarees. 





With best compliments of : 


Progotisil Tantubay 
Samabay ০ 
| Lid. 


Regd. No.—34 D. H. T. & A. D. R. 
Manufacturers & Dealers in Superfine 
ned & Butti Sarees. 


Vill. Chatkatala, ৮.০. [0119 8০১ Dt. Nadia. 
Financed by A. D. Cc. Bank, Santipur 8৮০৮5 





সাহিত্য সৈকত]শারদীয় ১৩৯৮[১৫ অক্টোবর ১৯৯১ 


HTP তাত ও হাতির কাজ। 









বিচি বর্ণের শাড়ি, শান্তিপুরী কা এবং. পর্দার, 
কাপড় । বর্ণে, সুমায় অনন্য । চিত ২ রর 


| আর ঘর সাজাবার জন্য চিরকালীন হস্তশিল্প । ০ বেত, এ 
‘মাটির শোলার আশ্চর্য সুন্দর শিল্পকর্ম । 


| তন্তজ, তত্তত্রী, মঞ্জষা বা চম'জ এর দোকানে আন্মুন। 
* পণ্যসস্তারে নিজের রুচির প্রতিফলন আপনাকে আনন্দিত করবে | 


বাথলার- শিপ আপনার পৌর 


আই. সি. এ. 


(ক্রমিক সংখ্যা-২২1৯১-৯২ আই.এণ্ড সি. এ. তাং--২৫|৯)৯১ 


= 


পিস 


৷ সাহিত্য সৈকত|শারদীয় ১৩৯৮|১৫ অক্টোরর ১৯৯১ উ 


| 





PASCHIM DHATRIGRAM 
TANGAIL T. 5. S. LTD. .. 


Dhatrigram, Burdwan. 


PRODUCER & SELLER OF : 


S. T. Saree, Tangail Saree, Tassar Saree, Jamdani 
Saree, & Buti Saree etc. 


সাহিত্য সৈকত|শ্যারদীয় ১৩৯৮|১৫ অক্টোবর ১৯৯১ ' উ 


৬11) best compliments from 1 


Bradma 
BRADMA OF INDIA LIMITED 


20, Park Street, Calcutta-700017 


“হিগ্দু-মুসলমান চিরকাল পাশাপাশি থাকবেই, তারা ভারত 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


ক্রমিক সংখ্যা-২৩।৯১-৯২ আই, এণ্ড সি. এ. তাং ২৫-৯-৯১ 
সাহিত্য সৈকত]শারদীয় ১৩৯৮]১৫ অক্টোবর ১৯৯১ ১ 


রেশম শিল্পী 


আজও বাংলার রেশম বন্ত্র সম্তারে 
এক ঢিরন্তন দৃষ্টি 


বিক্ৰুয্ম কেন্দ্র সমুহ ঃ 


১২1১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১। 

১১|এ, এস্প্যানেড ইষ্ট, কলিকাঁতা-৭০০০৬৯ | 
১৫৯১এ, রাঁসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৯ | 
৯৩, মহত! গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৭। 

১৫৬, বিধান সরণী ; কজিকাতী-০০০০০৬ | 

জি-২৪, ভি, এস্-৩, মানিকতলা সিভিক সেন্টাৰ, 
কলিকাতা-৭০০০৫9 | 

কলোনী মোড়, বারাসাত, ২৪ পরগণ! ( উত্তর ) 
পি-১০২, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, 

গড়িয়া, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ )। 

বারুইপুর সুপার মার্কেট, বারুইপুর, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ) : 
নাচন রোড, বেনাচিতি, হর্গাপুর-১৩ | 

বাঁহ! লেন, আসানসোল । 

এ-২1১৪, নেতাজী মার্কেট, পোঃ ও জেলা; মালদা । 
সি-১৯, ছুর্গাচক সুপার মার্কেট, হলদিয়া, মেদিনীপুর । 


পশ্চিম বঙ্গ 


রেশম শিল্পী সমবায় মহাসৎঘ লিঃ 
হেড অফিস ৪ ১২১, হেয়ার স্ীট, কলিকাতা-৭০০০০১ । 


665৪5 69 96666 


নহিত্য সেকত]শীরদীয় ১৩৯৮১৫ অক্টোবর ১৯৯১ 


পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুত্রশিল্প নিগম লি: 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা ) 
৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 


“ডব্র. বি. এস. আই. সি. ক্ষুদ্রশিল্পকে সাহায্য করে, 

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংগ্রহ ও 
বিকাশের ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে । 

১) ছুপ্রপ্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও এস এস আই ইউনিট- 
গুলিকে বিতরণ |. ৬ 

২) অন্তর কাঠামোগত সুবিধার : ব্যবস্থা ৷ 

৩) এস এস আই ইউনিটগুলিকে - বিপণনের ব্যবস্থা । 

৪) আই আর বি আই-এর খণ প্রকল্প অসুদরণে রুগ্ন 
ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইউনিটগুলিকে আধিক সহায়তা প্রকল্প । 

৫) সরকারী ক্ষেত্রে চিত হারতে যারে শিল্প 

প্রকল্প. গঠন । - হিরন ৃ 

এভাবেই রাজ্যের শিল্পউন্নয়ূন নী অগ্রগতি চি 


সংস্থানের সুযোগ- বৃদ্ধিতে এই সংস্থা. বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে চলেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ £ 


জনসংযোগ আধিকারিক 


ফোন নং ২৭-০৩০৩-০৭ 


সাহিত্য সৈকত]শারদীয, ১৩৯৮১৫ অক্টোবর ১৯৯১ ৩ 


NADIA ZILLA PARISHAD 
PRESS 


Krishnagar, Nadia., 


Equipped with 6 Modern Printing Machines, Cutting, 
Numbering, Perforating, Stitching and 
Rulling Machines. 


BINDING SECTION SEPARATE 


Quality Printer of all Govt. and Semi Govt. Materials. 
& 


Welcome Nadia Zilla Parishad Dukbanglow 
at Krishnagar. 


সাহিত্য সৈকত|শ্ারদীয় ১৩৯৮[১৫ অক্টোবর: ১৯৯১ 


সম্পাদকীয় 
বাংলার তাত বাংলায় পর্যটন 


শা পা 


“সাহিতা সৈকত” এর শারদ সংখ্যা নিবেদিত হল একটু 
ভিন্ন ভাবনায় বাংলার তীাতকে ঘিরে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে 
ভ্রমণের কথাও এসেছে সামান্য । কোন গল্প নেই কোন কবিতা 
নেই শুধুই মাকুর টানা পোড়েনের সুখ দুঃখের কাহিনী গাওয়া । 
আমাদের পাঠকদের সবার কাছে এই কাহিনী হয়ত চিত্তাকর্ষক 
হবে না তা হলেও সারা বছর জুড়ে বিশেষ করে পুজোর মুখে 
বছ মাম্ুষের চিত্ত বিনোদনের জন্য যারা নিজেদের নিয়োজিত 
করে রাখেন, নানা বঞ্চনাতেও অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে 
যারা ব্যস্ত, তাদেরই যে কাহিনী গাওয়া হয়েছে তা থেকেই 
হয়ত জন্ম নিতে পারে কোন গল্প বা কবিতার । | 

সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যক্ষ 
ভাবে হস্তচালিত তাত শিল্পের, সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন ৩ লক্ষ 
৬৬ হাজার ৫৪৫ জন মাঙ্গুয, আর ভাতের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৩৮ 
হাজার ৪৯৯টি ।  বেদরকারী হিসেব নিলে এই সংখ্যা যে 
আরও বেশি হবে তা বলা বাছল্যা আমরা বর্তমান সংখ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গের তাত অধ্যুষিত সব জেলার কথা সময় ও পরিসরের 
অভাবে বলতে পারিনি । আগামী কোন সংখ্যায় অবশিষ্ট জেল! 
গুলো সম্পর্কে বলার ইচ্ছা আছে। . 2 

১৯৯১. সালটি পর্যটন বর্ধ। সেই, চিন্তায় ভাতের সঙ্গে 
বাংলায় ভ্রমণকে বেছে নেওষা হয়েছে। ইচ্ছা আছে “সাহিত্য 
সৈকত” এর ডিসেম্বর সংখ্যাটি নিবেদিত হবে পুরোপুরি ভ্রমণ 
সংখ্যা হিসাবে | পশ্চিমবঙ্গের স্বল্প পরিচিত অথচ সুন্দর পর্যটন 
কেন্দ্রগুলোকে তুলে ধরাই হবে আমাদের লক্ষ্য 0. 
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পশ্চিমবঙ্গের ভাত শিল্প 


কানাইলাল বিশ্বাস 
ডিরেক্টর, ডাইরেক্টরেট অব হ্যাতুলুম এণ্ড টেক্সটাইলস্‌ 


তাত শিল্প অ'মাদের দেশের বৃহত্তম কুটির শিল্প কৃষির 

পরই এর স্থান। এইমুহধর্তে আমাদের হাতের কাছে ষ। পরি- 
সংখ্যান আছে তাতে দেখা যংচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের হস্তচালিত 
তাতের সংখ্যা ৩, ৩৮,৪৯৯ । জেল ভিত্তিক তাতের পরিসংখ্যান 
নিলে নদীয়। জেল! শীর্ষে । নদীরার তাঁতের সংখ্য। ৭০ ০.০ | এর 
পরই মেদিনীপুরের স্থান । মেদিনীপুরে ৬২,০০ তাত রয়েছে। 
সক্রিয় সমবায় সমিতির আওতা ভুক্ত তাঁতের সংখ্যা ১,৬৭০০০। 
এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত শিল্পী ও কমা ৩৬৬৫৪৫ 
জন । রাজ্য জুড়ে মোট তাত বন্তের উৎপাদন ৪১৩৫ লক্ষ মিটার । 
এর অর্ধেকটাই উৎপন্ন হয় সমবায় সমিতিগুলোতে । এই শি:ল্পর 
প্রধান কাচ। মাল হল সুতো । কিন্তু এই রাজ্যে সুতে উৎপা- 
দনের পরিমান খুবই নগন্য । মোট চাহিদার মাত্র ২০ শতাংশ 
এ রাজ্য থেকে পাওয়। যায় দেও ৪০ কাউন্ট স্বতো। মিহি 
সুতোর জন্য আমাদের পুরোপুরিই বাইরের রাজ্যে যেমন 
উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর 
নির্ভর করন্ডে হয় ! 'এই নির্ভরতার বড় অসুব্ধি! হল কাঁচামালের 
মূল্যমানের অস্থিতিশীলতা । এই তো ছু মাসের মধ্যে স্থৃতোর দাম 
ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে গিয়েছে। যে সুতোর গাটের দাম ছিল ৮৫০০ 
টাক! ত! বেড়ে গিষে দাড়িয়েছে প্রায় ১৮৯০০ টাকায়। 

পশ্চিমবাংলার তাত বস্ত্রের সরকারী ভাবে বিপণ্নের মুখ্য 
দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তাত শিল্পী সমবায় সমিতি ॥ তন্তজ ) 
ও পশ্চিমবঙ্গ ভাত উন্নয়ন নিগম ( তন্তপ্রী )র। এই সংস্থা 
ছ+টি রাজের প্রাইমারী সমিতি গুলো থেকে উৎপন্ন তাত জাত 
সামগ্রী কিনে দেশে এবং দেশের বাইরে বিক্রির বাজার স্ষ্টি 
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করে। বর্তমানে তন্তুল ও ততস্তুষ্তী মিলিয়ে সার দেশে তিনশ’র ও 
বেশি শো রুম আছে। এই শোরুম গুলো! থেকে বাংলার 
ভাত বিক্তি হয়ে থাকে । 818 

সার! রাজ্য জুড়ে হস্তত্তীত শিল্পের ১৩৭ ০০০ প্রাথমিক 
সমিতি থাক! সত্বেও আরও সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে সরকারের 
উৎসাহ ও পরিকল্পন] কয়েছে.। সরকার সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে 
তাত শিল্পীদের আধিক সহায়তা দিযে থাকেন । প্রাথমিক, ভাবে 
সব মিলিয়ে ১ থেকে ১*৫.লক্ষ টাক। লোন দেওয়। হয়ে থাকে । এর 
পরও সমিতি ঠিক ঠিক চললে দেড় থেকে ছু.বছরের মাথায় নাবার্ড 
প্রকক্পের খণ পায় সমিতিগুলে।। , প্রশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেইর 
হস্ত তাত উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস আছে। এ অফিস 
থেকেই এই প্রকল্প গুলে! রপায়িত' হয়ে থাকে। সমিতি গঠনে 
ইচ্ছুক ত’ত শিল্পীরা জেলার আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ 
করলেই বিস্তারিত জানতে পারবেন। এ ছাড়াও রয়েছে লুম- 
লেস উইভার্স সোসাইটি । এই সমিতির সংখ্যাও 'রাজ্যে ৭০টি। 
এদের তাত যন্ত্র সহ তশাতের ঘর পর্ধস্ত বানিয়ে দেওয়া হয়। 

সচল সমিতি গুলোকে - আগে পুজে। বা বিশেষ বিশেষ 

উৎসবের সময় সরকার ভর্তুকি হিসাবে রিকেট-দিতেন । এখন 
র্িবেটের পরিবর্তে ১৯৮৯ সাল থেকে মার্কেটিং ডেভেজ্পমেন্ট 
অনুদান ক্বীম চাল্গু হয়েছে । এই স্কীমে কেন্দ্র বছরে সাড়ে তিন 
কোটি এবং রাঙ্র্য সরকারও অনুরূপ সাড়ে তিন কোটি টাক! 
এই মোট ৭ কোটি টাক! দিয়ে থাকেন। কে কত টাক! পাবে তা 
নির্ভর করছে সমিতিগুলোর লোন পাওয়ার, ওপর । সমিতির 
আগের বছরের উৎপাননঃ মোট বিক্রি, ব্যাঙ্কের আমানত 
ব্যবসাগত ভবিষৎ পরিকল্পনা! এ সবের ওপর লোনের অংক 
নিভর করে। মেটি প্রাপ্ত লোনেন্স ১৫ শতাংশ অনুদান 
হিসাবে পায় সমিত্তিগুলো। । এই টাক! তার! তাদের ব্যবসার 
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উন্নয়নে খাটাতে পারে । রিবেট দিয়ে হোক বা অন্ত কোন 
ভাবেও তা ব্যবহার করতে পারে । 

তশাতের মান উন্নত করার জন্ত বর্তমানে সরকার উন্নত 
মানের যন্ত্রপাতিও দিয়ে -থাকেন। তাত শিল্পীদের প্রশিক্ষণ 
'দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপুরে ও কল্যানীতে প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র রয়েছে ।, কল্যানীতে শুধু তাত শিল্পীই নয়, তশাতের 
সঙ্গে যুক্ত কমী ও অফিসারদেরও ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে । 
জেল। ও রাজ্য স্তরে শিল্পীদের প্রভিযোগিতা হয প্রতি বছরই ৷ 
বিশিষ্ট শিল্পীদের. পুরস্কৃত কর! হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে 
প্রশিক্ষণ জাতীয় ভ্রমণ (8085 (০০৫) ওরিয়ান্টেশন ট্রেনিং 
প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন রাজ্যে, জেলায় অংশ গ্রহণ 
ইত্যাদির ব্যবস্থাও কর! হয়ে থাকে । এক্সপো! তে! বর্তমানে 
খুৰ আকৰ্ষণীয় | হরিয়ানায় স্ুরজ কুণ্ড বুনামে ত'শতবস্ত্রের 
একট! মেল! হয়ে থাকে প্রতিবছর । সমস্ত রাজ্যের বিশিষ্ট 
শিল্পীদের তার! ভাকেন। খরচ খরচ! ও*রাই বহন করেন ।, 

শিল্পীদের জগ্ড আমাদের কিছু কল্যাণ মূলক কান্দ কর্মও 
আছে, যেমন বাড়ী সহ. ওয়ার্কশেড ( ছ'হাজার টাক। পর্যন্ত 
অন্দ্ান ) প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ডাক্তারী সুযোগের মধ্যে চশম। খরচ 
জীবনবীম। প্রকল্প, বার্ধক্য ভাত। ইত্যাদি। 

এই শিল্পের ভবিষৎ আছে। তবে মানুষের রুচি 

পাণ্টাচ্ছে। ছাপ। কাপড়ের চাহিদ1 আছে। থান তৈরী করে 
ছাপিয়ে নিলে ভাল চলতে পারে । মানুষের রুচি ও চাহিদার 
কথ। ভেবে সমিতি গুলোর নিজেদের ওপর আস্। ফিরিয়ে আনা 
দরকার। 0 [ সাক্ষাৎকার ভিত্তিক ] 
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বাহার ভাত 


উদয় ভাদুড়ী 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তস্ভজ 


খকবেদের একাধিক সুক্তে তাতবন্ত্র আর তত্তজীবি সম্প্র- 
দায়ের উল্লেখ আছে। প্রাক আর্ধ যুগেই ভারতে বয়ন শিল্পের 
উন্মেষ ঘটে। ভারতে তো বটেই পশ্চিমবাংলাতেও তাত 
শিল্পের ইতিহাস রীতিমত প্রাচীন । 

্রীষ্টজম্মের বহু আগে ভারতের বয়ন শিল্পের জাদুকরী 
মহিমা ছড়িয়ে গেছে আন্তর্জাতিক বাজারে ৷ ব্যবিলন থেকে 
কনস্তান্তিনোপল, মিশর থেকে গ্রীন পর্যন্ত তাত বস্ত্রের বিস্তৃত 
প্রতিষ্ঠিত বাজার ছিল । দিপ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারও ঝিলম নদীর 
তীর থেকে দেখেছিলেন বিস্তৃত ইচ্ষু ক্ষেত কার্পাস আর রেশমের 
ব্যাপক সমৃদ্ধি। সাড়ে চার হাজার বছরের এতিহাবাহী এই 
ভাত শিল্পের ভিত প্রথম নড়ে উঠল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
আমলে । 

১৬৯০ সালে জোব চার্ণক সুভাম্ুটিতে কোম্পানীর শাসনের 
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ন্মৃতাহুটি, এঁতিহাসিকের! বলেন 
সুতালুটি কথার অপজভ্রংশ । লুটি অর্থে লাছি, সুতার বাগ্ডিল 
লাছি বা ‘হাঙ্ক’ আকারে বাধা সুতো । সুতোর হাট ছিল 
সুতামুটি । শহিদ মিনারের পশ্চিম দিকে, দক্ষিণে গোবিন্দপুরে 
শেঠ বসাকদের প্রতিষ্ঠিত অজ্শ্র বয়ন কেন্দ্র ছিল । এখনও খোদ 
কলকাতার বুকে কোথাও ভাতের খটাখট শুনতে পাওয়া যায় 
কিনা জানা নেই । কিন্তু কলকাতাকে কেন্দ্র করেই স্বাধীনতা 
পরবর্তী ৪৪ বছরে তাতের কাপড় শনৈঃ শনৈঃ তার পায়ের 
নীচে মাটি খুঁজে নিয়েছে। অবশ্যই ক্ষুদ্র শিল্পের আওতা- 
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ভুক্ত তাতবন্ত্র সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থায় প্রত্যেক যোজনায় কিছু 
রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে । অস্ুর্দান ভরতুকি দিয়ে 
কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার ভন্তুজীবি মানুষের সাত লক্ষ পরি- 
বারকে ক্রমে তাতের মহান এঁতিহ্যের অনুবর্তী করতে পেরে- 
ছেন। কিন্ত অনিয়ন্ত্রিত বাজারের অসংবৃত আচরণে তাত 
শিল্পের টানাপোড়েন যেন ক্রমশই স্থায়ী অর্থনৈতিক সমস্ত! 
হিসেবে দেখা দিয়েছে-_ভারতের পশ্চিম, দক্ষিণের -রাজ্যে এক 
রকমভাবে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যে অন্য রকম--ভয়াবহভাবে । 


তাঁত বন্ত্রের জন্য সুতো লাগে, সুতোর জন্য তুলো । তুলে 
বা সুতোর বাজারের ওপর কোন সরকারী: নিয়ন্ত্রণ নেই। 
পশ্চিমবাংলা নাকি একদিন বৃহত্তম তুলা উৎপাদক অঞ্চল 
হিসেবে চিহ্নিত হত। এখনও ভারতে উৎপাদিত এক বিশেষ 
ধরনের তুলোর নাম বেঙ্গল কটন । আজ পশ্চিমবাংলা কিংবা 
সমগ্র পূর্বাঞ্চলেই তুলোর চাষ প্রায় নিশ্চিহ্ন । তুলো বা সুতোর 
প্রয়োজনে আমরা পুরোপুরি দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতের 
মুখাপেক্ষী । 


সুতো এবং প্রয়েজনীয় রাসায়নিক রং প্রভৃতির লাগাম 
ছাড়া মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রায় সমস্ত ধরনের তাত বসন্তের দাম 
বেড়েছে গত কয়েক বছরে ৷ জামদানী, টাঙ্গাইল, বেগমপুরী 
সমস্ত ঘরানারই উৎকৃষ্ট শাড়ী ক্রমেই মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত সাধা- 
বুণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে বাজার এবং জন 
রুচির প্রয়োজনে তাতের অন্যতম উপজীব্য এখন পলিয়েষ্টার ৷ 
অন্থীকার করার উপায় নেই, আঙ্গ তন্তজীবিও প্রাণের তাগিদে 
বাঙ্গালোর বা চায়না সিল্কের সঙ্গে পলিয়েষ্টার, রেশম স্ুৃতে।র 
সঙ্গে আর্ট সিক্ষের ভেজাল দিচ্ছে । লক্ষ্য, দামটা কিছু কম 
বেখে ক্রেতাকে ধরে বাখা 10 { সৌজন্য £ আজকাল ] 
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জত ৩৮৯ শী শা তি 


জুতা ও চম'জাত দ্রব্যের সম্ভার নিয়ে 
রাজ্য সরকারের একটি উদ্যোগ 


«নম ভি”, 


পূজা ও উৎসবে অথবা নিত্যপ্রয়োজনে জুতা, চগ্সল ও 
বিভিন্ন চর্মজাত ভ্রব্যের সংগ্রতের জন্য চম'জ বিপণন কেন্দ্রে 
আসুন ও ক্ষুদ্র চর্মশিল্প সংস্থা/কারিগর দ্বারা নিমিত দ্রব্য 
বিপণনে সহায়তা করুন। | 


ন্যায্য মূল্যে আকর্ষণীয় নৃতন নূতন ডিজাইনের চর্সজাত 
দ্রব্য ক্রয়ের জন্য নির্ভরষোগ্য প্রতিষ্ঠান ।' 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চন্নশিল্প উন্নয়ন নিগম 
[ প্ৰশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী সংস্থা ] 


শিল্প ভবন 


২ ও ৩ নং ব্ল্যাকবার্ণ লেন ( পঞ্চম তল) 
কলক।তা-_-৭০০*১২ 
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ফোন: ফুলিয়া ৪২ 
i a ১. রর. ৬ 
কতিবাসের ফুলিয়া 
জানে সর্বজন 
টাঙ্গাইল শাড়ী তার 
.-”" গরবের ধন. 


পুজা টাঙ্গাইল শাড়ীর 

বিপুল সম্ভার 
নতুন ঘুলিয়া তন্তবায় সমবায় সমিতি লি: 
সমবায় সদন, ফ্‌লিয়া কলোনী, নদীয়া 


আপনাকে আমন্ত্রণ ভান 
টবচিক্রযে ভরা 
৮৯৮1 এত এ টাঙ্গাইল শাড়ীর 
অভিজাত প্রতিষ্ঠান 
ফুলিয়! তাত শিল্প 'দমবায় সমিতি লি: 
পোঃ ৰু'ইচা, ফুলিয়া, নদীয়া ৷ 
[5] ফুলিয়া রেলস্টেশনের সম্নিকট 


সাহিত্য দৈকত]শ্টারদীয় ১৩৯৮|১৫ অক্টোবর ১৯৯১ ১২ 





পুজোয় চাই 
পু. টি. জুয়েলাসে'র 
গক্মন। 


এ, ুসলাসের গলা মানেই ১. ১% খাটি। 
এ, টি, ডর বল খাঁটি তেমন মজবুত ৷ 


এ, টি, জুয়েলামের গয়না মানেই আজকের সম্পদ আর. 
আগামী দিনের নিরাপত্ত। ৷ 


১ 


@ আপনার পছন্দের গয়নাটি বেছে নিন অথবা ডিজাইন 
ক্যাটালপ দেখে অর্ডার দিন। 


এ. টি. ভায়লাস' 


প্রোঃ শৈলেচ্্র কুমার কর্মকার 
ফুলিয়া রেলবাজার, (মাছ বাজারের সম্মিকট ) 
'.. ক্ষুলিয়া, নদীয়া. 
বিঃদ্রঃ প্রতি বুধবার পূর্ণ দিন বন্ধ। 
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এবার পুজোস্ন আপনার ঘর 
মনের : মত করে ।লাজাবার 
জন্যে “পপুলার স্টিল” এর 
রিনি hd 


প্র পপুলার! ষ্টীল 

| ফুলিয়্া পরেশনাঘপুর, 

পোঃ বুঁইচা, জিলাঃ নদীয়া, 
পিন ৭৪১৪০২ 


বি,ডি,ও, এ দিকে 


গেট, গ্রীল, রুলিং. স্টার, স্টিলের জানলা,' টেবিল, 
চেয়ার, আলমারী, বুক সেল্ফ, ফাইল কেবিনেট, বেক প্রভৃতি 
সবরকম স্টীলের আসবাব পত্রের সরবাহকারী ' এবং মেরামত 
কারক । 

প্রস্তুতকারক ৪ . মা যশোদা ইঞ্জিনিস্নারিং ওক্নাক'স 





আমাদের শারদীয় | 
অভিনন্দন গ্রহণ 
বো 2 করুন 
রাজা (সার 
'প্রোঃ নিরঞ্জন পাল - 
_ কলিয়া” রেলবাজার, ফুলিক্না, নদীয়া - 
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বাচিয়ে রেখেছিলেন ।'. অনেক কষ্ট; সহা! করেও তারা বংশ 
পরম্পরাগত এঁতিহোরত:ঘত তু”ত রেশম:চাষ করে চলেছিলেন । 

দেশ স্বাধীন হল | সরকার: শিল্পটির; "গুরুত্ব উপলব্ধি 
করলেন । দেশের ভেতরে ও বাইরে রেশমের চাহিদা দিনে 
দিনে বেড়েই চলেছে । ইতিমধ্যে দেশে বিদেশে টাচ কৃত্রিন 
তন্তজ আঁবিষ্ৃত হয়েছে যাদের কাছে হার তোনেছে অনেক 
প্রাকৃতিক তদ | যৈমন পাঁট । আধুনিক সানুষ" "সেইসব 
প্রাকৃতিক তত্র ডর ব্যবহা? বসায় কমিয়ে ফেলে নতুন গুলির প্রতি ঝুকে 
পড়েছে |!" ‘কিন্ত - রেশম তাঁর নিজ খাত বায় রৈথেছে 
আঁ্গোর ঠৃতনই ৷" be " 
" “ রেশ শিল্প একটি” পু বি নি গ্রাণীণ- “শিল্প! 
বি পোষার জন্য তত পাতার চাষ করতে হয়'। রী 
পৌকাটির এমা খাঁ ভুত গাভী পৌকা ঘরে পুষতে 
হয় । পৌঁকী পুষে রেশমের গুটি পাওয়। ধারী। এই কীজ- 
খলিকে স্পর্ণ কৃষি কীজই বলতে ইবে1 এরনর রেশনের গুটি 
থৈকৈ রেশম সূতা’ দাবার ভ্য চরকাঁ বাঁ “ছোটবাটি খপ 
ব্যবহার করতৈ' হয় ।' “তারপর ' সুতো, নিয়ে তাতীর! - কর্গিভ 
বৌনেন।: দৈই কাপড়” ধৌয়া হয়; ছাঁপা হয় ৷ " কাঈরকীর্যো 
সজ্জিত হয়ী। সবশেষে নানান বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে আসল 
গ্রাহকদের হাতে নৌছে যায় । স্বভাবতই এই শিল্পের শেখের 
অংলটি কুটার মির অন্তর্গত । আর এই শিল্পের মত কাজই 
সংগঠিত হয় গ্ৰামে 1 ও 

শিল্পটির আরো একটি বৈশিষ্টা হল, এর সমস্ত কাজেই 
প্রচুর মামুষের দরকার । কিন্তু প্রতিটি কাজই খুব হাক 
ধরনের | আবাল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, ধেঁ কেউ এমন কাজে নিয়োজিত 
হতে পারেন এর থেকে “আয়ও মন্দ নয় । হিসেব করে থা 
গেছে যে কোন কৃষ্ধি ফসলের তুলনায় তু'ত পাতাষ চাষ ও 
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রেশম কীট" পোষার-আয় 'রেশী,। তাছাড়া. মাত্র: এক- বিঘে 
জমি থাকলেই।*তাঁতে একটি সাধারণ, পরিবার-ভাগভাবে বাচতে 
পারবেন । তুতি চাষ ও পোকা পুষে যেকোন উ্যনশরীল দেশে, 
যেখানে বেকারী হল 'সর্বপ্রধান সমস্ত) সেখানে, এমুন. শিল্পের 
গুরুত্ব অনেক বেশী । a: 

" প্রদঙ্গতঃ আরো॥ একটি: শিরিন দিকের রা উল্লেখ করা 
যায়। হিসেব: ক্টর' দেখা .গেছে রেশম. উংপাদন,. ক্রে যে, আয় 
হয় ভরি সিংহ: ভাগ: পানাতুতে ছায় ও ব্লেশ্স কীট, পালকগণ,। 
এখন পর্যস্ত' অর্থনৈতিক: দিক থেকে অগ্রদারঃ শ্রেণীর মাসুযেরাই 
রেশটৈর' মুখ্য গ্রাহক;:ব্রভারতই:. এই শ্রিয়েরু.প্রদার, নযা 
অর্থনৈতিক সমতা: াটিতেও, দাহায় - কুরে ॥. 3 

' স্বাধীনোত্বর কালে প্রতিটি পঞ্চ্রামিকী পরিকলনাতে রেশন 
শিল্প যথেষ্ট গুরুহ-পেয়েছে 1. আমাদের রান কু কুটির শিল্প 
দপ্তরের অধীনে রেশম শিল্পের জন্য৷ একুটি শ্বত্ন্্ অধিকার স্থাপিত 
হয়েছে ।- কেন্দ্রীয় সরকার.-প্রতিষ্ঠিত রেশম শিল্প পর্যদ এই শিল্পের 
কারিগরী দিকটির. ওপর নিরলস. গবেষণা! চাঁল্মাচ্ছেন,। কি করে 
আরো সহজ গদ্ধতিতে শ্বয়' ব্যফে: উন্নতমানের বম উৎপাদন 
করা খায়" এটাই তাদের লক্ষ্য । তারের গবেষণা লব্ধ ফল সমগ্র 
শিল্পের ওপর" প্রয়োগের" দায়িত্ব রেশম. [শিল্প . অধিকারের । 
এছাড়।- রেশম শিল্পের প্রতি 'ম।মুষকে আগ্রহী করতে, নানারকম 
আঁখিক সহায়তা দেবার 'ব্যরস্থা ক্ুরা -হয়েছে । .. রেশম চাষ কি 
' কর্বে করতে হয় সে বিষ, “নানা! পের প্রশিক্ষণের ব্যর্থ 
নেয়া ইয়েছে। দার রাজ্যে, পাতে :.ধুর উন্নত মানের 
রেশমি কীটের ডিম.দরবরাহিত হয়, দে ন্য্পাত্রে ট্রকার্‌: নজর 
রাখছেন'। 'র্রেশমণশস্পে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য, যেমন গুটি, 
সত কাপড় ইত্যাদি ‘বিক্রি করতে বাত .জামুবিষে। না. হয়, 
অথবা ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির থেকে সাধারণ নানু যেন বঞ্চিত 
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না হন সে বিষয়েও নজর রেখেছেন সরকার | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
রাজ্য সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের অধীনস্থ 
তত্তজ, তত্তত্রী, মঞ্জুষা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি রেশম বস্তু উৎপাদন 
ও বিপণনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে । এতেও রেশমের 
বাজারের স্থিতাবস্থা বজায় থাকছে। 

এমন নানাবিধ প্রচেষ্টার সামগ্রিক ফল খুবই আশা 
ব্যগক । এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বিছু না কিছু 
রেশম চাষ হয়। তুত চাষের এলাকা দেখে রেশম শিল্পের 
প্রসারের হার সহজেই অনুমান করা যেতে পারে ।: প্রথম 
পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনা চলাকালীন- এই রাজ্যে তু'ত চাষের 
মোট এলাকা ছিল ১২,৩৩৯ একর-। ১৯৯১ এর মার্চ মাসে 
তু'ত চাষের এলাকা হয়েছে. প্রায় ৪২৯১৮ একর । বাৎসরিক 
কাচা রেশমের উৎপাদন ৮২৯ মেঃ টন ৭ প্রায় ৩'৫ লক্ষ মামুষ 
এই শিল্পের ' সঙ্গে জড়িত । 
- তবে এখনো, এই রাজ্যের রেশম শিল্প মূলতঃ মালদা, 
: মুশ্িদাবাদ ও বীরভূম- জেলাতেই সীমাবদ্ধ । রেশমপ্ডটি ও সুতার 
সবচেয়ে বড় বাঁজারও এই তিনটি জেলাতেই রয়েছে। 
রেশমের কাপড়ও তিনটি জেলাতেই বোনা হয়। পশ্চিদবঙ্গে 
রেশমের কাপড়” মূলতঃ হস্তচালিত ঠাঁতেই বোন! হয়। কাপড় 
বোনার পর অধিকাংশ থান চলে আসে শ্রীরামপুর ও কলকাতার 
বরানগর অঞ্চলে । সেখানেই ধোলাই ও ছাপার কাজ হয় । 
এই কাপড় বাজারে মুশিদাবাদের সিল্ক নামে পরিচিত | 
বাকুড়ার সোনামুখীতে বিশেষ ধরণের কারু কাজ সম্বলিত 
রেশমের কাপড় বোনা হয় যা বালুচরী নামে খ্াত। 
মালদা ও মুপিদাবাদ থেকে প্রচুর রেশমের ন্ৃতা বেনারসেও 
চালান হয় । সেখানকার ০৮ দিয়ে বেনারসী 
শাড়ী তৈরী কৰেন। 
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এছাড়া রেশমের সূত! উৎপাদনের সময় উপজাত-হিসেবে 
ঝুট পাওয়া যায়। রেশম কীটের ডিম উৎপাদনের সময় গুটি 
গুলি কেটে যায়। সেই কাটা গুটি ও ঝুট দিয়ে মটকা সুতা 
তৈরী হয়। অতি সরল চরকার সাহায্যে মটকা স্তা তৈরী 
হয়। এ তিন জেলার অনেক মাম্ুষ বিশেষত গ্রামের মহিলারা 
এই কাজে নিয়োজিত । মটক হুতা অন্য রাজ্যেও চালান 
হয়। আসাম, কর্ণাটক ও বিহারে ষে স্পান সিক্ধ মিল রয়েছে 
সেখানে বাংলার ঝুট ব্যবহৃত হচ্ছে৷ 

বাংলার রেশম বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে । এখন প্রতিদিন 
গড়ে প্রায় ২৪২ মিটার সিক্ষের কাপড় বিদেশে রপ্তানী হয় । 

সম্প্রতি সারা ভারতবর্ষে রেশম শিল্পের উন্নয়নের ভন্য একটি 
জাতীয় রেশম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গও এই 
প্রকল্পের অন্যতম শরিক। প্রকল্পটি রূপায়নের' জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক 
ও সুইস সরকারের কাছ থেকে অ।ধিক সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প বাবদ মোট খরচ হবে ৬৪ কোটি টাকা। 
প্রকল্পের শেষে প্রায় ১৮০০০ একর নতুন তত চাষের এলাকা 
সৃষ্টি হবে। বাৎসরিক পক্ষের উৎপাদন বেড়ে দাড়াবে ১৫৪৯ 
টন। প্রায় ১,৫০০০০ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আন্তর্জাতিক 
রেশম বাজারের ভিত শক্ত করতে আমাদের রেশমের গুণগত 
মান আরো উন্নত করা প্রয়োজন । এই প্রকল্পে সেই ব্যবস্থাও 
নেওয়া হয়েছে 10 | 
€@ একটি পরিসংখ্যান 

রেশম উৎপাদন করে মোট আম্মের কে কতটা ভাগ পান 

. বনী (তু’ত চাষী ও কীট পালক) ৫৪*৬% 





" কাটাইদার ( সুতার উৎপাদনকারী ) .. . ৬৬% 
তাতী ২১০৫ 
ব্যবসায়ী ০4: ২ ১৭*৮% 
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ঘাদের শিল্পবোধ আছে তীরাহ বড় ক্রেত৷ 

পু | সত্যব্রত চক্রবর্তী 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পঃ বঃ স্াপ্িক্রাফটস্‌ ডেভেলপমেন্ট 
- কর্পোরেশন 


যার পোষাকী নাম পঃ বঃ হ্যাপ্ডিক্রাফটস্‌ ডেভেলপমে-ট 
কর্পোরেশন, “মঞ্জুষা নামেই তার পরিচিতি বেশি । মঞ্চুষার 
জন্ম ১৯৭৭ সালে। কাগজে কলমে অবশ্য জন্মটা আরও কিছু 
দিন আগে। বলা ভাল মণ্ুষার পথ চলার শুরু ১৯৭৭ থেকে । 
অর্থনৈতিক দিক থেকে দুঃস্থ, গ্রামে গঞ্জে পড়ে থাকা সাধারণ 
শিল্পীদের কাজে উৎসাহ, তাদেরকে দিয়ে কাজ .করানো 
সর্বোপরি তাদের উৎপন্ন শিল্প. সামগ্রীর একটা বাজার তৈরী 
করে দেওয়া । যাকে বলে মার্কেটিং সাপোর্ট সেই উদ্দেশ্যেই 
মঞ্জ্যার জন্ম, সেই উদ্দেশ্য সাধনই মুখুষার কাজ । সময় 
বিশেষে অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীদের প্রশিক্ষণ, কাঁচামাল ও 
ডিজাইন দিয়ে থাকে মধ্্যা ৷ 
মঞ্জুযার ২৯টি শোরুম আছে। তার মধ্যে এই রাজ্যে 
২৪টি এবং রাজোর বাইরে ৫টি । পঃ বঙ্গের পুরুলিয়া, বাকুডা, 
জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা ছাড়া বাকী সব জেলাতেই 
শোরুম আছে। 
মঞ্জুযার কাজকর্ম, এর বিপণন একমাত্র ভীত সামগ্রীকে 
ঘিরেই নয়, অন্যান্য হস্তশিল্পও রয়েছে । যেমন মাটির পুতুল, 
বেত ও বাঁশের কাজ, শশাখার কাজ, হাতির দাতের কাজ, 
শোলার কাজ প্রভৃতি। তা হলেও ভাতজাত সামগ্রী একটা 
বড় অংশ জুড়েই আছে । বছরে ৩ কোটি টাকার তাঁতজাত 
পণ্য সরাসরি বিভিন্ন জেলার তাত সমবায় গুলো থেকে কেনা 


সাত্ত্যি সৈকত]শারদীয় ১৩৯৮১৫ অক্টোবর ১৯৯১ ২০ 


হয়ে থাকে । তবে তাত সামগ্রীর মধ্যে নকৃশীর কাজই বেশি 
কেনা বেচা হয়ে থাকে । হাওড়া, ছুগলী, নদীয়া, বর্ধমান, 
বীকুড়া, বীরভূম, মালদা, এইপব জেলা থেকে তীতঙ্রাত সামগ্রী 
বেশি কেনা হয়ে থাকে । 

হুগলী জেলার একটি গ্রাম বাবনান। বাবনানের চিকনের 
কাজ খুব ভাল। এর চাহিদাও যথেষ্ট । বোলপুরের লালবীধ 
এলাকায় নকশী কথা শাড়ীর কাজ ভাল হচ্ছে। এইসব 
এলাকার অনেক শিল্পীকেই আমরা মার্কেটিং সাপোর্ট দিতে 
পারছি । মাদ্রাজ থেকে শঙ্খ এনে এ রাজ্যের বহু শঙ্খ শিল্পীদের 
আমরা কাঁচামালের যোগান দিয়ে: সহযোগিতা করতে 
পাঁরছি। বিভিন্ন ট্রেডের ৩০০ জন শিল্পীকে জীবন বীমা করে 
দেওয়া হয়েছে এ যাবৎ. যার, প্রিমিয়াম সঞ্জুযাই মিটিয়ে 
থাকে । প্রতি বছরই জেলা ভিত্তিক এবং রাজ্য ভিত্তিক শিল্প, 
কর্মের প্রতিযোগিতা হয়। বিশিষ্ট শিল্পীদের পুরস্কৃত করে 
উৎসাহ -যোগীই আমরা । মঞ্জুষা ইতিমধ্যে একটি ডাইরেক্টরী 
বের করেছে যাতে প্রায় ৪০০০ শিল্পীর.নাম অন্তভূক্ত হয়েছে। 

মঞ্জ্যার বিপণন যেমন বৈচিত্র্য পূর্ণ তার ক্রেতাও বিচিত্র । 
ভাত সামগ্রীর মধ্যে বালুচরী, টাঙ্গাইল জামদানী, টাঙ্গাইল 
পিক্ষ। বীকুড়ার গামছা, বিছানার চাদরের চাহিদা! যেমনি 
বেশি দেশীয় ক্রেতাদের কাছে তেমনি: বিদেশীদের. আকর্ষণ সিক্ষ 
শাড়ীর প্রতি । তবে বলব যাদের মধ্যে শিল্পবোধ আছে 
তারাই আমাদের বড় ক্রেতা ।20 [সাক্ষাৎকার ভিত্তিক ] 
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রেশম শিল্পী প্রসঙ্গে 
. পীযূষ কান্তি পাল 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পঃ বঃ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসজ্ঘ লিঃ 


স্বাধীনতার আগে দেশের তাঁত এবং চরকায় সুতো কাটার 
সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা ছিলেন অসংগঠিত। এর ফলে সাধারণ 
তাতীদের কাছে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা ছিল তা হল তাদের 
উৎপাদিত পণ্যের বাজার 1 স্বাধীনতার পর রাজ্য সরকার এ 
ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করেন। রেশম সুতো এবং 
তন্তবায় শিল্পীদের সংঘবদ্ধ করে তোলার প্রয়াস চলতে থাকে 
এবং এই কারণেই রেশম শিল্পী সংঘের জন্ম । পরবর্তী সময়ে 
এই সংঘই কো-অপারেটিভ সোসাইটি হিসাবে রেজিষ্টিভুক্ত হয় । 
রাজ্যস্তরে এপেক্স কো-অপারেটিভ দোপাইটি হিসাবে বর্তমান 
পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসভজ্ঘ লিমিটেডের পথ চল! 
১৯৫৮ সাল থেকে! 

রেশম শিল্পী সংস্থা একমাত্র খাদি ও ভিলেজ ইপ্তান্িজের 
দার্টিফায়েড প্রাইমারী সোসা ইটিগুলো থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
কিনে বিক্রি করে । এরকম সার্টিফায়েড সমিতির সংখ্যা বেশি 
নেই। সারা পশ্চিমবঙ্গে এরকম সোসাইটির সংখ্যা মাত্র ৯৩টি। 

পশ্চিমবঙ্গে রেশম শিল্পীর এ যাবৎ মোট ১৩টা 
শোরুম আছে। কলকাতার বাইরে আসানসৌল ও' দুর্গাপুরে 
রেশম শিল্পীর বিক্রি ভাল। খাদি সুতি বস্ত্র ছাড়া “রেশম 
শিল্পী*র অধিকাংশ বিক্রি জাত 'সামগ্রীই হল সিক্ক বা রেশম ৷ 
বীরভূম, মুপিদাবাদের গরদ, মুশিদাবাদ সিল্ক, বীকুড়ার ফেনা 
মুখি সিল্ক এ সবের চাহিদা বেশি। রেশম শিল্পীর বাৎসরিক 
টানওভার ৭০ লক্ষ টাকা | [.সাক্ষাৎকার ভিত্তিক ] 
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| অভিজ্ঞতার. কথামালা |. 


টাঙ্গাইল্প'শাড়ী | প্রতিটি নারীর কাছেই এ:এক সন্মোহ্রী 
নাম ৷ একজন সাধারণ নাগ্ীকেও মোহযম্‌য়ী করে, তুলতে পারে 
শুধুমাত্র একখানা টাঙ্গাইল শাড়ী। এর জুম়ুটি ঠাসা, বুনেট 
জমি নার্না বৈচিত্রাময় পাড়ের ডিজাইন শৈল্লীর গুণে যে কোন 
নারীর কাছেই টাঙ্গাইল শাড়ী আজ. এত আদরুণীয় বা টি 
এককথায় নারীকে সাজিয়ে তোলার সমস্ত দ্বায়িত্্টাই এ 
পরেছে এই টাঙ্গাইল শাড়ীর উপর । বিবাহ রা যে 
সামাজিক অমুষ্ঠানই হোক না. কেন হাজার জ্লোক্রে মধ্যেও একটা 
টাঙ্স ইল শাড়ী গরা মেয়েকে চিহ্নিত করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা 
হয়না । জে গৃহিনী, তরুণী, বা কিশ্গোরী যেই হোকনা 
কেন! 

ভারতে অবারু লাগে এ নি স্রেই টাঙ্রাইল শাড়ী 
যারা তৈরী রূরেন তাদের জীরনটাও নানা বৈচিত্র্যে ভরা । 
ঘরে না আছে খীরার, না জুটছে পরার কাপড় । শিক্ষা দীক্ষা 
এদের কাছে স্বপ্ন | তা হলে কি এরা শুধু অপ্রকেই সাজা বার 
দায়িত্ব নিয়েছেন? নিজেরা সাজরার রা র্লর্রে বৌ ছেলে মেয়ে- 
দের সাজারার কেঠন রধিকারই কি নেই এদের + কে দেবে 
এর জবাব ভার এর জন্য. দায়ীটই বা ক্লারা ? নিজেদের প্রয়োজনের 
মূহুর্তে গমগ্র তাত-শিল্লীদের ব্যরহারের স্বার্থে অনেক ন্তোই 
-ফ্রাকা বুলি আরন্বকৃতার-মনবে.তাতীদের জন্য কুন্ীরাশ্র, ফেল্নে । 
.গুষ়োজন ক্রুরোলেই দেখা যায় সর নই চুপসে গেছে। 
উ/ত শিল্প.বা-শিল্পীদের উন্নতিকুল্পে স্রকার প্রতি বছর কোটি 
কোটি টাকা ভর্ত,কি দিয়ে চলেছেন । কিন্তু কিন্তু মেই টাকার কতটা 
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অংশ তাতীদের কাছে পৌছাচ্ছে বা তার কতটা স্ুষলই বা 
তাতীরা ভোগ করতে পারছে ? তবে কি রাজীব গান্ধীর কথাই 
ঠিক যে, কারো নামে একশো টাকা বরাদ্ধ করলে প্রাপ্কের 
হাতে এসে পৌছায় মাত্র পনের টাকা? তাতীর! চিরদিনই 
বঞ্চনার শিকীর। এক সময় মহাজনের শোষণের হাত থেকে 
বাচাবার জন্য সরকারী সহযোগিতায় উাতীদের নিয়ে গঠিত 
হলে সমবায় সমিতি | | ME. 

তাতীরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন এক উজ্জ্বল ভবিধ্যৃতের 
মনের কোণে উকি দিলো আশার আলে|। এবার অন্ততঃ 
ছু'বেলা দুমুঠো ডাল ভাতের অভাব হবেনা ! কিন্তু ভাতীদের 
সেই স্বপ্ন দু:স্বপ্নে পরিণত হতেও খুব বেশী সময় লাগলোনা। 
সরকারী বা সমবায়গুলির প্রচারের মাধ্যমে একদিকে যেমন 
টাঙ্গাইল শাড়ীর সুনাম দেশ থেকে 'দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়লো 
তেমনি তাত বা তাতীর সংখ্যাও দিন দিন গ্রাম থেকে গ্রামীস্তরে 
ছড়িয়ে পড়ে বর্তমানে রূপ নিয়েছে এক মহীরহের । মাঠ ছেড়ে 
চাষীরা যেমন, ঠাত বুনতে-শুরু করেছেন ভেমনি- শিক্ষিত 
বেকার যুবকেরা চাকরীর অভাবে শুরু করে দিয়েছেন ভাতের 
ব্যবসা । এভাবেই দিন দিন তাতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। 
কিন্তু এতে কোন ক্ষতি ছিল্ন! যদি উৎপাদিত শাড়ীর মান 
ঠিক থাকতো । সরকারী উদ্দাপীনতা বা খাম খেয়ালি বন্ত্র নীতির 
ফলে, ফ্কাচামালের দাম দিন দিন বাড়তে বাড়তে যেখানে 
গিয়ে দাড়িয়েছে তাতে উৎপাদিত শাড়ী 'বিক্রির পর আর 
লাভের মুখ দেখ! সম্ভব 'চ্ছে না। ফলে বেঁচে থাকার তাগিদে 
তাতীরা বাধ্য হয়েই নিম্নমান্রে কাচা মাল ' ব্যবহার করতে শুরু 
করেছেন। আবার বেশী মুনাফার লোভে বড় বড় 
বাবপায়ী বা দৌকানীরা আজকাল" যত্রতত্র তৈরী শীড়ীকে 
টাঙ্গাইল শাড়ী বলে বিক্রি করছেন 
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যেখানে সেখানে হাট বসার ফলে তাতীরা নিজেরাই 
উৎপাদিত শাড়ী বিক্রি করতে গিয়ে অনেক সমষই অবিক্রিত 
শাড়ী টাকার প্রয়োজনে অনেক কম দামেই বিক্রি করতে বাধ্য 
হচ্ছেন । তদরে রিলায়েন্স, রেশমে নাইলন, পলিযেষ্টার ঢুকিয়ে 
টাঙ্গাইল শাড়ী বলে বিক্রি করছেন বা করতে বাধ্য হচ্ছেন এর 
সংখ্যাও নেহাৎ কম নয় । বিভিন্ন কারণেই টাঙ্গাইল শাড়ী আজ 
হারাতে বসেছে তার নিজস্ব “শ্রী” । সামনে ছূর্গাপূজা অথচ অন্য 
বছরের তুলনায় কাপড়ের বাজার এখনও তেমন জমেনি এমত।- 
বস্থায় অনেক তাতীই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন এই দামের কাচা 
মাল কিনে পুজার পর তাত চালানো সম্ভব হবে কিন! ! কারণ 
বাজারে নানাধরণের শাড়ীর সঙ্গে টাঙ্গাইল শাড়ীর দাম যদি 
সমতায় না রাখা যায় ত! হলে শাড়ী বিক্রি কম হবে । অথচ 
কাঁচামালের দাম যদি এই থাকে তা হলে শুধুমাত্র ভর্ত কি দিয়ে 
কতক্ষণ তাত চালু রাখা যাবে? নিজম্ব টুকটাক সামান্য কিছু 
শাড়ী বিক্রির অভিজ্ঞত| থেকেই বুঝতে পারছি । অনেক খরিদ্দীরই 
বলেন, শাড়ীর দাম বেড়েছে । হয়তো কিছুটা বেড়েছে ঠিকই 
কিন্ত কাঁচামালের দাম যে "হারে বেড়েছে শাড়ীর দাম সে 
তুলনায় কিছুই বাএড়নি । সুতরাং সর্বাগ্রে শাড়ী তৈরীর কাচা- 
মালের দাম কমানো উচিৎ । না হলে পূজার পর যদি তাত 
চলানেো সম্ভব না হয়--তা হলে বেকারের সংখ্যা বাড়তে বাধ্য । 
চাপ পড়বে সরকারী প্রশাসনে । যদি এই মুহুর্তেই এ সম্পর্কে 
সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে সমগ্র তাত শিল্প বা শিল্পীদের 
বাচানোর ব্যবস্থা না করেন তা হলে বাজাবে বিভিন্ন মিল 
কল কায়খানা পাঁওয়ারলগুম, সিন্থেটিক বা নানা জাতের প্রিন্ট 
করা শাড়ীর দামের অসম প্রতিযোগিতায় ধীরে ধীরে ধ্বংস 
হয়ে যাবে-হস্তচালিত কুটার শিল্প এই তাত ব্যবসী। ফলে 
এই তাতের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ লোক হারাবেন তাদের কুটা 
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রোজগারের ব্যবস্থা । আমার ধারণা, সরকার যদি আরও 
বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে ঠাঁতীতের আরও ব্যাপক হারে ভর্ভ,কির 
ব্যবস্থা করে সমগ্র তাত শিল্পীদের সমবায়ভুক্ত করতে পারেন 
তা হলে হয়তো তাতীদের সমস্যার.সমাধান হলেও হতে পারে। 

৯ --বাদল চন্দ্ৰ বসাক 


সাল তারিখটা ঠিক মনে নেই তবে মনে আছে ৩ টাকা 
৬ আনা পয়সা নিয়ে এ দেশে এসেছিলাম ওপার বাংলা থেকে । 
ফুলিয়ায় তখন মুগ্টিমেয় কয়েকজন মহাজন ভীত ব্যবসটাকে 
কুক্ষিগত করে রেখেছিল । আমিও একজন মহাজনের কাছেই 
কাজ করতাম । তিন দিনে একটা শাড়ী বুনতাম ৷ মুজুরী পেতাম 
৭টাকা। মহাজনদের শোষণ আর হূর্বাবহার দ্বচক্ষে দেখেছি । 
এ সবই আমাকে আন্রেলনমুখী করে তুলেছিল । . আমি ফুলিয়ার 
বেশ কিছু সাধারণ তাতীদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে পেরেছিলাম 
এবং ১৯৭২ সালে তাদের নিয়ে মহাজনী শোষণ মুক্ত এবং সরকারী 
হস্তক্ষেপের আন্দোলনে নেমেছিলাম। অনশনও করেছিলাম । 
পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সঙ্গেও এ 
ব্যাপারে সাক্ষাৎ করেছিলাম । এ ব্যাপারে আমরা মোহিত ভট্টাচার্য 
(তদানীন্তন বি.ডি.ও শীস্তিপুর ব্লক) ও তারাকান্ত বাগচীর 
(তদানীন্তন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ইউ. বি. আই, শাস্তিপুর ) যথেষ্ট 
সহযোগিতা পেয়েছি | হ্যাগুলুম দপ্তরের পি. কে, দাসের সহ: 
যোগিতার কথাও বলব। ৪২ জন মহাজনের বিরোধীতা ডিঙ্গিয়ে 
১৯৭৩ সালে ফুলিয়ায় প্রথম সমবায় সমিতি গঠন হল। যে 
সমিতির নাম_ফুলিয়। টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প 
সমবায় সমিতি লিঃ। এই সমিতির উদ্বোধন , হয়েছিল আমার 
বাড়িতে । . অতীশ সিংহ মহাশয় উদ্বোধন করেছিলেন । 


সাহিত্য সৈকত]শারদীয় ১৩৯৮১৫ অক্টোবর ১৯৯১ -- . ২৬ 


সমিতির তৈরী শাড়ী কাধে নিয়ে নিয়ে কলকাতার বাজাবে দুরে 
ঘুরে বিক্রি করতাম । সমিতি পরে সুরেশ ঘোষের বাভিতে উঠে 
যায়। এখন তে নিজেদের বাতি হয়েছে সমিতির | নিজের শ্রম, 
ও প্রচেষ্টায় যে সমিতি গঠন” করেছিলাম “নেইং ' সমিতিরই 
কতিপয় সদস্ত যখন টকা তছরূপের মিথ্যা অভিযোগ আনল 
আমার নামে এবং পরে যখন প্রমাণ করতে ব্যর্থ হল ছুঃখে ও 
অপমানে আমি সেক্রেটারীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিই । 
এরপর থেকে নিজে 'দ্বাধীন "ভাবে ব্যবসা করতে শুরু করি। 
আসামে যাই মুগার ব্যবসা করার জন্ত। গৌহাটীর কাছে 
শেয়ালকুচি গ্রামে প্রচুর মুগ! তৈরী হয় ওখান থেকে মুগা এনে 
এখানে ব্যবসা করতামণ- এরপর রেশম, হোটেল, সুতোর 
ব্যবসা করেছি । এখন নাইলন, পলিয়েষ্টার 'ভাল চলছে । ' 
ফুলিয়ার শাড়ীর বাজার এখন ভাল । আমার মনে হয় 
টাঙ্গাইল শাড়ীর মত ভাল শাড়ী ভারতের আর কোথাও নেই। 
যে মহাজনরা একদিন বিরোধীতা করেছে তারাই এখন সমিতি 
গুলোকে ভাল চোখে দেখে। মহাজনরাই এখন বছরে গড়ে 
১ কোটি টাকার শাড়ী সমিতিকে বিক্রি করে। কলকাতা 
হরিসা*র হাটে ফুলিয়ার অন্ততঃ ২০০ জন মহাজনের চটি আছে। 
ফুলিয়ায় এখন একজন দক্ষ তাত শিল্পী গড়ে মাসে ছুই থেকে 
আড়াই হাজার রোজগার করে ভাত বুনে: 
_ প্রভাত কুমার বসাক 


১৮ বছর বয়সে ১৯৫৫ পালে বর্তমান <াংলাদেশেঁর বশোহর 
জেলার এক প্রতান্ত গ্রাম থেকে পাড়ি দিয়ে এদেশে এসে- 
হিশাম । সোদপুরে একটা কাপড়ের কলে কাজ করতাম । 
১৯৫৭ সালে ফুলিয়ায় আসি । তখনকার দিনে ফুলিয়ার তাতের 
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বড় ব্যবসায়ী ছিলেন বিদ্যুৎ রায়। তার কাছে মাস মাইনের, 
কাজে ঢুকি । তারপর একদিন চাকরী ছেড়ে নিজেই ব্যবসা! করতে 
শুর করলাম । আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে ফুলিয়ার 
টাঙ্গাইল শাড়ীর এই সুনাম ছিলনা । ফুলিয়ার তীত্তী এবং 
ভাত শিল্পের উন্নতির ব্যাপারে সরকার ও ব্যান্কের একটা ভূমিক। 
আছে. মানি আরার সরকারের বছ টাকার অপচয়ও হচ্ছে । 


" টাঙ্গাইল শাড়ীর বাজার আমার. অভিজ্ঞতায়, কলকাতা তথা 


পঃ বাংলা থেকে অন্যান্য প্রদেশে ভাল। আসামের বাজার 
আমার ভাল মনে হয়। 
ফুলিয়ার টাঙ্গাইল, শাড়ীর বাজার আপাত ভাল মনে হলেও 
কতদিন দে তার এঁতিহা ধরে রেখে চলতে পারবে - বলা! 
কঠিন । - 
স্প্নামগোপাল দাস 


ঘোড়ালিয়া ভন্তবায় সমবায় সমিতির বয়স ৮ বছর? 
বর্তমানে ৬৭ জন সদস্য আছেন। টাঙ্গাইল শাড়ী, 'মাঠা শাড়ী 
বুনি। ৩|৪ বছর আগে ভাতীদের যে মজুরী দিতাম আজও 
ভাই দিই । এপেক্স সোসাইটিগুলো রেট বাড়াচ্ছে না। 
সাধারণ তাতীদের অবস্থা খুব খারাপ । সমিতিকেও বেশি 
দামে সুতো কিনতে হচ্ছে । তন্তু, তন্ত্রী যে সুতো দেয় তার 
মান খুবই খারাপ । সুতো দিয়ে অনেক সময় ওরাই বলেন 
শাড়ী আমরা নাও কিনতে পারি । সমিতির বছ টাকাই ওদের 
কাছে পাওনা । পাচ্ছিনা । এইভাবে চলছে। টাঙ্গাইল 

শাড়ীর চাহিদা আছে এই ঘা ভরসা । 
নির্জন দত্ত 
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বছর ২৫ আগে ফুলিয়া থেকে কাধে. করে শাড়ী নিয়ে | 
কলকাতার রাস্তায়-দোকানে ঘুরেছি। “টাঙ্গাইল” ‘শাড়ী বললে 
তখন বিক্রি হতোনা! শান্তিপুরী শাড়ী বলতে হতো । ১৭ , 
টাকায় ময়দান মার্কেটে ফাইন টাঙ্গাইল শাড়ী বিক্রি করেছি । | 
এখন টাঙ্গাইল শাড়ীর সুনাম হয়েছে । অনেকের হাতে ব্যবসা! 
চলে যাওয়াতে আশংকা হচ্ছে এই সুনাম ধরে রাখতে পারবে 
কীনা! জুতোর দাম সম্প্রতি ১০০ কেজিতে ২০০০ টাকা বেডে 
গেছে। এতে অসুবিধা হবে সন্দেহ নেই । ফুলিয়াতে বর্তমানে 
১০টা সুতোর দোকান আছে। বড় বাজার থেকে কোড়। সুতো 
কিনে এনে এখানে রঙ করা হয়। ফুলিয়াতে একটা তাঁতের 


হাট হলে ভাল৷ হতো । 
_জিতেন চন্দ্র বসাক 


কোন £ ফুলিয়া ৪১ (অফিস) 


-.? ২৭ (বাড়ি) 





আমাদের শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন 





8 সকলের সমুদ্ধি কামনায় 


: A: : rT 
দি টাঙ্গাইল (টক্সটাইলস, 
প্রোঃ পি, কে. বপাকু 
ফুলিয়া তারকদাস ব্যানার্জী স্মৃতি 
কো-অপারেটিভ মাকেট 
ফুলিয়া, নদীয়া ! 

ক সারা পশ্চিমবঙ্গে উৎকৃষ্ট মানের পলিখেষ্টার ফিলামেন্টগ 
ইয়ার্ণের একমাত্র বিক্রয় কেন্দ্র । 
ত্যাকার্ড মেশিন, সকল প্রকার রেশম সুতে! (তে কাটা) 


জরি, মুগ, তসর এবং নাইলন, পলিয়েষ্টার ফিলামেন্ট 
ইয়ার্ণ পাওয়া যায়। 


শিপ 





রতন ষ্টোস' 
ূ প্রোঃ রাম গোপাল দাস - 


হেড অফিদ ৪ ১৯০, ফুলিয়া টাউনশিপ ফুলিয়া, নদীয়া । 


ব্রাঞ্চ অফিস ৪ ৭৬এ+ নেতাজী সুভাষ রোড 
২১৩ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, ( চতুর্ঘতল ) 
ফোন £ ৩৮-৩৬৭০|৩৩-১৬৮৪ 


কলক।তা--৭০০০০৭ 





|... মাতৃ দুগ্ধ 
1. শিশুরর সার্থিক পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে 
মায়ের বুকের দুধের কোন বিকল্প নেই। 
শিশু, ভূমিষ্ঠ. হওয়ার দিন থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত 
চাহিদা মত এবং পরেও ২ বছর বয়স পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ 
শিশুর পক্ষে খুবই উপকারী । | 
নিয়মিত বুকের ছধ খাওয়ানোর ফলে মায়ের ঘন ঘন 
গর্ভধারনের সম্ভাবনাও কমে । | 
- বিজ্ঞাপন সংখ্যা ৫৮1৯১-৯২ . 
: রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাপ মিডিয়া 
| ডিভিসন ইহতে প্রচারিত । . 
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..- মুশিদাবাদ জেলার তাতখিক্স . 


সংক্ষিপ্ত ঘজলা পরিচিতি. 8 ৩ 
_- মুধিদাবাদ হলো প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত ভারত 
রাষ্ট্রের -একটি সীমাস্ত জেলা । মুগিদাবাদ_-দক্ষিণবগের উত্তয়- 
প্রান্তিক জেলা ।' আয়তন ৫৩২৭ বর্গ কিঃমিঃ বা ২০৫৬ বর্গ- 
মাইল । এই' জেলার' উত্তরে মালদহ জেলা; উত্তর-পূর্বে পদ্মা- 
নদী ও বাঙলাদেশ। পূর্বদিকে বাঙলাদেশ, পদ্মানদী, জলঙ্গী 
নদী ও নদীয়া জেলা । দক্ষিণে নদীয়া জেল । ' দক্ষিণ-পশ্চিমে 
বৰ্দ্ধমান জেলা । পশ্চিমে বীরভূম জেলা ও স'াওতাল পরগণা 
(বিহার)। বেলার উত্তর-পূর্ব উপকূল দিয়ে প্রবাহিত 'পদ্মানদী' 
মুশিদাবাদ. জেলা বিস্তূর্ন অঞ্চলকে উর্বর করেছে । করা! 
ছাড়িয়ে কুড়ি মাইল আগার পর এই নদী ভাগীবর্খী নামে 
পরিচিত | ভাগীরথী নদীর, পশ্চিমাঞ্চল -*রাঢ়' . এ৭ং পূর্বাঞ্চল 
বিগডড়ী" নামে খ্যাত |: গঙ্গী-বিধৌত সমভূমি, উচ্চ ও নিয়ভূষি 
এবং বাজমহল-বিধৌত পাথুরে ম।টি-' মুর্শিদাবাদ জেলার 
সামগ্রিক ভূ-গ্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য । অবশ্য রাঢ়ের মাটি-_ 
শক্ত, এ'টেল, এ'টেল-দৌোয়াশ, উপ্চু-ীছু এবং বাগ়ীর 
মাটি--দমতল, উর্বর, বেলে: দৌয়াশ, -পঙিমাটি নির্ভর । 

.সুগ্সিদাবাদ জেলার ৪টি মহকুম!--১) বহরমপুর সদর 
| ২) কান্দী (৩) জঙ্গীপুর ." (8); লীলবাগ। ২৬টি ব্লক ৷ 
' ২২টি থান! | - গ্রঃম ২২২৬টি ৷, শহর-১৩টি (৭টি.পুর শহর )। 
: নৌজা। ১৯২৭টি]: এই -জেল।র-মে।উ- পাকা রাস্তার: পরিমাণ 
৷ ৫.৯০ কিঃমিঃ ৭.পি, ডৰুউ-ভির ১২৭৯: কিঃমিঃ ও: জে] 
' পরিষদের- ৩২৩৬ ।' -রেলখথের- খোট দৈ 7২২৮ কিছমি ।- 
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মাত্র ৯১৬টি গ্রামের পাকা রাস্তার মাধ্যমে শহরের সঙ্গে 
যোগাযোগ আছে। বাকী গ্রামের মাফ়ুষের শহরের সঙ্গে 
যোগাযোগের চরম ছুরবস্থ। | বিশেষতঃ বর্ষাকালে এই দুর্ভোগ 
চরমে ওঠে । 

১৯৯১-এর জনগণনাব “প্রাথমিক : তথ্যে জানা গেছে 
মুশিদাবাদ জেলার মোট . লোকসংখ্যা বেড়ে ধড়িয়েছে-- 
8৭,৩0৫,০70 জন ( ১৯৮১ সালের জনগণনায় ছিল--৩৬, ৯৭ ১৫৫২ 
জন।) দি জ্ন, মহিলা--২৩,০০,২১৪ জন । 
মোট. সাক্ষর-_-১৪১৪৪,৪২৪ জন. এর মধ্যে পুরুষ: ৯,০০,৯৫০, 
জন, মহিলা-৫,৪৩,৪৭৪ জন | . জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (৮১-৯১) 
২৮০৪, শতাংশ । | 


মৃিদাবাদের তীত শিল পের গোড়ার কথা ৪ 


মুগ্িদাবাদ .জেলার আবহাওয়া, ব্ষ্টিপাত, মাটি, প্রাকৃতিক 
পরিবেশ অনুকূলে” থাকায় বহু আগে থেকেই এই জেনার 
ভাতের কাঁচামাল “উৎপাদন, তাত ও তাতজাত শিল্পের চর্চা 
ও গবেষণা বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল । বিশেষতঃ -১৬১২ 
খ্রীষ্টাব্দের আগে থেকেই গৌড়নগর ও তার চারপাশে তু'তচাষ 
এবং রেশম শিল্পে 'মুশিদাবাদ জেলাঞ্চলের- সৈদাবাদ-মুখসুদাব।দ-- 
মাসুমাবাদ সর্বভারতীয় বাগ্জারে খ্যাতি অর্জন করে | - অবধ্য 
১৫৭৫. দলের "পর থেকেই, পতুগীজ বাণিজ্য প্রসারের ফলে 
সর্বভারতীয় -বাজারে এবং ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে রেশম 
শিল্পের উৎপাদন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে খ্যাতি ছড়ায় । পতুগীজর। 
বাঙলাদেশ -থেকে যে সমস্ত জিনিসপত্র কিনত প্রধ।নতঃ- ভার 
মধ্যে ছিল সৈদাবাদ-মুখসুদাবাদের রেশমী কাপড় ও কীচা রেশম । 

সুলতানী আমলের শেষ দিকে বিশেষতঃ :-চতুদ্দ'শ 
শতাব্দীতে মুপলমানরাই উৎকৃষ্ট . মানের, শ্ৃতী-কাট। এবং ভাত 
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প্রযুক্তি ভারত্বে আনেন । তখন থেকেই মুশিদাবাদ জেলাঞ্চলে 
এর্‌ চর্চা ছিল এবং পরে তারই উপর রেশম শিল্পের গৌরবময় 
খ্যাতির বাস্তবভূমি রচিত হয় 1১. ডাচেরা ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সআট 
শাজাহানের কাছুথেকেুবাঙলায় বাণিজ্য} করার [ফরমান পেয়ে 
১৬৪০-এ]ু:মুশিদাবাদের ; কোশিমবাজার থেকে {জাপানে ৩৩৮) 
পাউণ্ড, কাচা রেশম রপ্তানী করেন। আবার, সেবাশিয়ান 
মানরিক ( ১৬২৯-১৬৪৩) মুগিদাবাদের'[ মাস্থমাবাজার শহরে 
লক্ষ্য করেছিলেন--“নানাপ্রকার$ সুতি বন্তি, ওষুধ তামাক, 
আফিং ইত্যাদির প্রাচুর্য | ১৬৬৩ খ্ৰীষ্টাবে ট্যাভানিয়ের*বিবরণ 
থেকে জানা) যায়-_বাংলার রেশম উৎপাদনের, প্রধান কেন্দ্র ব 
ছিল কাশিমবাজার এবং; তার আশ, পাশের, অঞ্চল ৷! তার 
হিসাব অনুযায়ী কাশিমবাঞ্জার . থেকে প্লছরে -প্রতি..এক্‌শা! 
প!উণ্ড ওজনের বাইশ হাজার গট কাচা রেশম (রেশমর প।কানে। 
সুতো ) রপ্তানী হত.জ পান, হল্যাণ্ডঃ তাতার, মোগল.সাআজ্যের 
বিভিন্ন স্থানে, গুজরাটের সুরে, আহমেশাবাদে। কাশিম- 
বাজার অঞ্চলে বোনা রেশমী 'কাগড়কে - ‘টাফেট!? বলউন। 
১৬৬০ থেকে -৭০-এর দশকে ইউরোপীয় বাঞ্জারে "বাঙলার 
রেশমের চাহিদা বৃদ্ধি- ঘটে এবং ১৩৫৮-তৈ -কাশিনবাজারে 
“ইষ্ট ইপ্ডিয। কোম্পানী? কুঠি নিৰ্মাণ করার পর ত।দের বাণিজ্য 
আরো -প্রসারুতা ক্ষ, করা যাঁয়। . অন্যভাবে একলা. যায় 
ম্শিল র।ঞকর্মচারী এবং অভিজাত সম্প্রদায়. রেশম শিল্পের 
বিকাশে . প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক -ব্যবস্থাবলী 
গ্রহণের ফলেই ব্রেশম্‌শিল্পের -চরমে:মতি- ঘটতে শুরু হয় ।২ 
তাছাড়। ১৬৯০ গ্রীষ্টাব্দের পর থেকে -কাশিমবাজার ইংরেজদের 
নৃতিবন্ত্র বপ্তানীর এক প্রধান কেন্দ্র য়ে. ওঠে 1." 

+ “তবকাংই-আরুবপী'-তে লেখা -অ,ছে৷"সঞ্র।ট ভ1কবধের 
বাঁজত্কালে তার সাআজে; তিন --হাঁ বু. “্ছুশে।টি- "কবই 
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(অর্থাৎ বড় গ্রাম বা ছোট শহর) ছিল। যুগিদাবাদ 
জেলাঞ্চলে সে সময়ে বর্তমান ভগবানগোলা থানার অধীন 
“কসবা বাহাদুরপুর? মৌজা! এবং রানীনগর থানার অধীন 
‘কদ্বা গোয়াদ’ মৌজার অস্তিত্ব মেলে । অর্থাৎ এটা ঠিক 
মুঘল ফুগের আগে থেকেই উক্ত বাহাদুরপুর এবং গোয়াসে 
গ্রামীণ রেশম' শিল্পের কেন্দ্রীভবনের ফলে এই ছুটি গ্রামের 
উদ্ভব ঘটে এবং মুঘল শীসনের প্রথমদিকেই (১৫৭৫-১৬৩২) 
তা কস্বায় রূপ পরিগ্রহ করে। একশো থেকে এক হাজার 
গ্রামের উপর থাকত কস্বার প্রভাব । কস্বা ছিল মহাল 
বা পরগণার মুখ্যকেন্দ্র ।৩ 

ইউবোপীয় বাণিজ্যের ফলে মুগিনাবাদ জেলাঞ্চলের স্ৃতি- 
বস্ত্র রেশমীবন্ত্র এবং বিশেষতঃ কাচা রেশম শিল্পের চাহিদা 
ও বাজার স্থষ্টি হয় । যেখানে ক্রেতার! প্রভূত অর্থের বিনিসয়ে 
কৃষক ও হস্তশিপ্পীদের যোগান দেওয়। যে'কোন পরিমাণ দ্রব্য 
কিনতে প্রস্তত। বিদেশী বণিকেরা হস্তশিল্পীদের - আগাম 
অর্থ দিয়ে সারা বছরের: প্রয়োজনীয় উৎপাদন করিয়ে নিতেন । 
পরে তার! কুঠিতে কারখানা কবে ইউরোপ থেকে কাপড় 
রঙ করার এবং সুতো পাকানোর উন্নততর গ্রকৌঞ্ল চালু 
করেন । ইউরোপীয় বণিকরাই এদেশে সর্বপ্রথম বাজারের 
প্রয়েজনে মঞ্জুরী শ্রমিক নিয়ে!গ করে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের 
সাহায্যে পৰ্য্যাপ্ত পরিনাণ কাচা রেশম উৎপাদনের প্রচলন 
করেন | রেশম সেদ্ধ কণা, রঙ করা, চিত্রিত করা; ছাপা এবং 
জড়ানোর জন্য বিভিন্ন হস্তশিক্পী- নিয়োগ এবং বিদেশী 
নির্দেশকের সাহায্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেন। শিল্প 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুরু হয় “দাদলী বা আগাম প্রথা” । 
বাজারের ক্রমবদ্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য ভাতভীরা তাদের 
পুজি বাড়াতে ‘দাদন প্রক্রিষা'র দ্বারস্থ হয়। ক্রেত।. এবং 


সাহিত্য সৈকত]শারদীয় ১৩৯৮|১৫ অক্টোবর ১৯৯১ ৩৪ 


শিল্পী--হুই পক্ষেরই ্বার্থের অমুকুল ছিল এই গ্রথাঁ। -ভাতীরা 
সুবিধা মত ন্মৃতো সংগ্রহের--স্বাধীনতা পেত । বলার অপেক্ষা 
রাখেনা, এই সময়ে শিল্পায়নের উৎকর্ধতা লক্ষ্য করা গেছিল 
কাচ! রেশম সুতো তৈরীর ক্ষেত্রে । রেশমী বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে 
নয় । মোট উৎপাদিত রেশমের এক তৃতীয়াংশ বন্ত্রবয়নের 
জন্য এই জেলায় থাকত, বাকীটা রপ্তানী হত। উৎপাদিত 
রেশমের পুরোটা! বন্তুবয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে এ জেলার শিল্প 
সমৃদ্ধি আরো! উল্লেখযোগ্য হত সন্দেহ নাই।. তা ন! হয়ে 
মুপিদাবাদ জেলাঞ্চলের রেশম সুতো গুজরাট এবং উত্তর 
ভারতের রেশমী বস্ত্র শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছিল। এই শিল্প 
উৎপাদনের এবং" বাণিজ্যের ফল স্বরূপ মুখসুদাবাদ, সৈদাধাদ ও 
কাশিমবাজার এলাকায় দ্রুত নগরায়ণ হতে থাকে ।- ভাঁচ-ইংরেজ- 
ফরাসী আর্মেনিয়ানর! এখানে কুঠি স্থাপন করেন। গণ্ডীলা 
(জিয়াগঞ্জ), পককপল্লী, কুমারপীড়া ইত্যাদি স্থানে এর ঢেউ 
এসে লাগে। বালুচর-গণ্তীল। এলাক। .পরবর্তীকালে “বালুচরী, 
শাড়ি* তৈরীর ক্ষেত্রে যে খ্যাতি অর্জন করে, এই সময়ই 
তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল । 

১৬৫০ শ্রীষ্টাব্দের পর থেকে সুশিদাবাদ 'জেলাঞ্চলে কুঠিগুলি 
স্থাপিত হওয়ায় শহরাঞ্চলে কারখানার মাধ্যমে কাঁচা রেশম 
ও রেশমজাত বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ভাগীরথীর পূর্ব- 
পারে গড়ে ওঠে একটার পর একট! শহর বা রেশম শিল্প 
কেন্দ্র--ভগবানগোলা, 'বুধরি, বাহাছুরপুর,গণ্ডীলা, : বালুচর, 
প্কপল্লী, কুমারপাড়া, মুখস্থদাবাদ, কাশিমবাজার, সৈদাবাদ; 
বোরাকুলি, গোয়াস, ইসলামপুর-চক | লক্ষ্য করা যায় এসব 
অঞ্চলে ব্যাপক জনবসতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও আধিক 
সমৃদ্ধি । তবে সে সময় (১৬৩২-১৭০৪ ) রেশমশিল্পের নান! 
পর্য্যায়ের বিশেষীকৃত কাজ ( তু'তচাব, পলু সংগ্রহ, সুতো কাটা, 
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কাপড় বোনা প্রভৃতি) একই জাতির লোকেরা করত। এছাড়া 
নবাবী আমল থেকেই মুশিদাবাদ জেলায় জৈন ও মাভোয়ারীদের 
ব্যবসায়ী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৭৫৭-১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে 
বাঙালী ব্যবসায়ীর জমিদারী কেনার দিকে বিশেষভাবে 
ঝু'কলে জৈন-মাড়োয়ারীরা ব্যবপাক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা 
করতে শুরু করেন। এই সময় বংশামুক্রমিক পেশা ছেড়ে 
অর্থনৈতিক লাভজনক পেশার দিকে মামুষ ঝুঁকতে থাকে 
এবং মুশিদাবাদের রেশম শিল্পের বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম 
জাতির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত 
হতে শুরু করে । 

১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মুশিদাবাদ জেলায় চীন দেশ 
থেকে ‘বড় পলু! নামে পলু পোকা আমদানী করা হয়। 
রেশম পোকা পেলু পোকা) চীনদেশেই প্রথম পাওয়া যায়। 
পরে ভারত থেকে যায় পারস্য, তুরস্ক, ইতালীতে ৷ ' রেশম 
তো কাটা এবং জড়ানোর ক্ষেত্রে ‘ঘাই’ বা “বাঙ্ক পদ্ধতির 
পরিবর্তে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় কৌশল বা “ফিলেচার পদ্ধতি’ 
চালু হয়। এক সমীক্ষায় জানা যায় খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের 
পূর্বেও মুগিদাবাদের “নুবর্ণকুজ'_ [ অর্থাৎ “কর্ণ-সুবর্ণ । যার 
পূর্বের নাম চিরুটি ]_এর রেশম ছিল সকলের সেরা। 
বহরমপুর সংলগ্ন 'কর্ণ-সুবর্ণ’ ছিল এককালে রাজা শশাঙ্ষের 
রাজধানী । 

সবকিছু প্রষ্বোজনের চাইতে [মুশিদীবাদ জেলাঞ্চলের 
গ্রামীণ মানুষের জীবনে আশু প্রয়োজন ছিল স্ৃতি বস্তের_ 
যার অভাব মিটত গ্রাম গ্রামান্তরে উৎপাদিত তুলোর তৈরী 
তা থেকে । কৃষির পাশাপাশি এট! ছিল জেলার কৃষকদের 
আগুষজিক পেশী । তাই প্রায় গ্রামেই আগে স্থৃতিকন্ত্র তৈরীর 
তাঁতের দেখা মিলত । এখন এত না দেখা গেলেও জেলার 
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স্ৃতিবন্ তৈরীর কাজ থেমে নেই, বরং আরো ব্যাপকভাবে 
হচ্ছে বলা চলে। অবশ্য সগ্ভজাত শংরাঞ্চলের বাণিজ্যে দে 
সময় ষে সুতি বন্ত্রের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যেত, তা মূলতঃ 
মধ্য ও পূর্ববঙ্গ থেকে আসত অনুমান করা হয় ।৪ 


মুশিদাঝাদের ত তশিল.পের বত মান রূপ, অবস্থান ও টবশিক্ট্য $ 


বর্তমানে ফুশিদাবাদ জেলায় তিন ধরনের ভাতের কাজ 
হয়ে থাকে । স্তি, রেশম ও পশম শিল্পের কাজ। 
গেটা মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়েই এই কর্মকাণ্ড চলছে। শিল্প 
বয়নের ক্ষেত্রে তিন ধর.নর ভাতীই এখানে প্রধান । তৰু এই 
মুখিববাদ জেলার বিশেষতঃ তিনটি স্থানের তাতজাত শিল্পের 
বর্তমানে বিশ্বজোড়া খ্যাতি আছে। স্থানগুলি হলো-_ 
১) ইসলামপুরচক (২) মির্জাপুর (৩) নগর। জেলার 
এবং জেলার বাইরের মানুষ একডাকে এই জায়গাগুলি চেনেন । 
১) ইসলামপুর চক.__ইপলামপুর ও চক্‌ এখন ছুটে আলাদা 
আলাদা গ্রাম বা জনবসতি । পিচের পাকা সড়ক ছুটি জন- 
বনতিকে পৃথক করেছে । বহরমপুর ' থেকে -জলঙ্গী বা সেখ 
পাড়ার দিকে যেতে ডান হাতের জনবসতি ‘চক’ নামে পরিচিত । 
বামদ্দিকের জনবসতি “ইসলামপুর । এই ছুটো জনবসতি কত 
দিনের পুরোনো কিংবা ‘ইসলামপুর’ নাম কিভাবে হয়েছে 
গ্রামের কেউ বলতে পারেননি |. চক" অর্থে ‘বাদার’ বোঝায় । 
ফলে ‘চক’ যে ইসলামপুরের পরে স্থষ্ এটা আর 'বলার অপেক্ষা 
রাখেনা । তবে ইপলামপুরের জম্ম কমপক্ষে, আড়াই-__তিনশে! 
বছর আগেই হয়েছিল অঙ্গুমান করা হক্।.. এখানের তাত- 
শিল্পের চর্চা চলছে আড়াইশ! বছর আগে থেকেই ।  চক_-চক 
হভূহড়িয়া,-বাগ।ন পাড়া, বাজার পাড়া এবং গু"ই পাড়া নিয়ে । 
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কলকাতা ' থেকে বহরমপুবের দূরত্ব দু'ণ’কিঃমিঃ। হাঞ্ড।, 
শিষালদহ ষ্টেশন থেকে ট্রেনপথে এবং এদপ্লানেড থেকে বাদে 
বহরমপুর আসা যায়, এখান থেকে ইসলামপুর-চক্‌ বাস পথে 
₹৬ কিঃমিঃ রাস্তা! 

চকে প্রায় সতেরে! আঠারো! হাজার লোক বাস (করেন । 
এখানে দেড় থেকে ছু হাজার ঘর তাঁতী আছে. কে-ভি-আই- 
সির ভাত আছে ৪ হাজার ও মহাজনের তাত আছে দেড় 
হাজার। ২৫-৩০ জন মহিলা এখানে নিয়মিত তাত বোনেন । 
চকে ২৬-৩০টি খাদি-রেশমের সমিতি ও সংস্থা আছে।' খাদি ও 
গ্রামোদ্যোগ সংস্থা কর্তক প্রনাণিত। ৫টি এর মধ্যে সমবায় 
সমিতি । বাঁকীগুলে! চ্যারিটেবল" ৷ সবাই সরকারী সাহাযা 
পান ইসলামপুরে কোন. সমিতি বা সংস্থ। নেই। তাতও 
ছিল না । ইদানীং ২]১ জন এর চা করছেন মাত্র । ইসলাম 
পুর বছ্ধি প্রধান গ্রাম । বেশির ভাগ মানুষ চাকরীজীবি। 
জমিদারের বাস ছিল এ. গ্রামে । ইসলামপুরে. ৩-৪ হাজার 
লোকের বাঁস। চকের তাতীর। মূলতঃ মটকীর কাজই কবে 
থাকেন । কেটে মটংকাঁ, ঝুট, মউক সিল্ক ঝুট, .(সার্টিং-এর 
জন্য-)--এর প্রধানতঃ উৎপাদন হয় এখানে । কিছু মস্লিন ও 
পিক্ক শাড়ির কাজ হয়। হয় অন্বর চরকায় সুতো পাকানোর 
কাজ । এছাড়া রেশমের টানা, মস্লিনের ভরণা দিয়ে হয় 
‘সার্তা’ এবং রেশমের টানা ও মট.কার ভরণা দিয়ে হয় বাতা? . 
এখানকার মেয়ের! মস্লিন “মতো কাটে বেশী । অধিকাংশ 
কাটুনীই জাতিতে মুসলমান | দরিদ্র শ্রেণীর. মানুষ এই শিল্প 
উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত । . এখান থেকে. বাঙলাদেশের জঙ্গী 
বর্ডার ২০-২৫ কিঃমিঃ দূরে 1, চকের লোকদের প্রধান জীবিকা 
তাত হলেও, এখানকার মামুষ কৃষি কাজে পিছিয়ে নেই.। 
মাঠে স্যালো হওয়াতে বছরের সব সময় এখানে চাষ হয়। 
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ধান, গম, পাট, সরধে, মশ্রী, ছোলা এখানকার প্রধান 
কসল। এখানকার অধিকাংশ মুসলমান কৃষি কাজের সঙ্গে 
যুক্ত । হিন্দুরা ভীতের সঙ্গে । 

প্ৰয় আড়াইশো বছর আগে থেকে এখানে ভাত শিল্পের 
চর্চা থাকলেও গান্ধীজীর খাদি বা চরকা আন্দোলনের . পর 
থেকে এখানে তাতের ব্যবহার বেড়ে যায়'। জেলার রেশম 
শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নন্দ চৌধুরী ( চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম 
খাদি সমিতি) ও. কুড়িলাল বিশ্বাস (:উপেন্দ্র স্মৃতি সেবা 
সমিতি )। ভাত শিল্পের ‘মহাজন’ হিসাবে পরিচিত । 

এখানে সংস্থা বা মহাজনের ' মাধ্যমে কাটুনীরা ‘লাট: 
(গুটি) পান । ভালো ‘লাট, বাঙ্গালোরের মাইশোর থেকে 
সংগ্রহ করা হয়। মাইশোরের - লাট, ভালো মটকা ও 
রেশমের জন্য ছ ধরনের - ‘কোকন্‌' সরবরাহ করা হয়-। আমাদের 
জেলায় যে কোকনটা 'পাওয়া যায় সেট! সোনালী বা ‘লালী 
কোকন্‌'। জঙ্গিপুরে, ভরতপুরে, জলঙ্গী, 'সাগরপাড়া, জয়রামপুর, 
সাহেবরামপুর প্রভৃতি স্থানে. এগুলো: মেলে । এই জেলার 
সাগর পাড়ায় বছ আগে থেকেই গ্ুটিপোকার চাষ হত। 
মাইশোরের লাট, ধারে কেজি প্রতি .১৩০। ও. নগদে ১০০ 
টাকায় কিনতে হয়।, সংস্থার, রেজিষ্র্ড: -কাটুনীরা' ১ কেজি 
লাট থেকে ৫৫০-৬০০ গ্রাম সুতো পাকিয়ে দেন । স্থতোর 
মোটা-মিহি অন্থুপারে তাদের মজুরী দেওয়া হয় ৫-৮ টাকা 
পর্যন্ত (১০০ গ্রামের ক্ষেত্রে )। মাসে একজন কাটুনীকে ২-৩ 
কেজি লাট দেওয়া হয়। তারা. ১৮০০ গ্রাম পর্যন্ত সুতো, দিয়ে 
থাকেন। মাসে মজুরী পান ২৪০ টাকা। 

১১১ মিটার লম্বা ও ১৩২ সেন্টিমিটার চওড়া মট.কার 
থান বোনার জন্য তাঁতীদের ৩ কেজি কাচি সুতো দেওয়া 
হয়। খাড়ি’ করে পেবিক্ষার ) দাড়ায় "১ কেজি ৮০০-৯০০ 
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গ্রাম । একটা টার থান বুনতে তাতীর সময় লাগে 
১০- ৫দ্দিন। বোনা ভালে! হলে আরে সময় লাগে । সুতোর 
উপর নির্ভর করে কাপড় । মজুবী ১৫০-৩০০ টাকা । মোটা 
স্থতোর মজুরী কম, মিহি সুতোর মঞ্জুরী বেশী । একটা 
ভাতের. ওপর তিনজন লোক দরকার হয়। ব্ুতো লাটানো। 
নলি পাকানো, স্থতা শুকানো, ববিন, টানা দেওয়াতে এই 
লোক লাগে। একটা তাতী মানে “সিঙ্গল পিচক্ধের থান’ 
(১১ মিটারের ) ৬টি, ভবন্‌ থান ৫টি বুনতে পারেন। থান 
পিছু মজুরী পাঁন_-৩৬০-৭৩ টাকা পর্যন্ত । 

একট! মটকা শাড়ি ৫০০-৬০০ টাকায় বিক্রি হয়। 
মসলিন সিল্ক ৪০০-৫০০ টাকায় । ৩৬ ইঞ্চি সর্টিং-এর থান-- 
৪২৫-৪৬০ টাকা । ভবল্‌ বোনা সার্টিং থান_-৫৫০-৬০০ টাকা । 
নির্ধারিত সময়ে ১০% থেকে শতকরা ২৫ ভাগ রিকেট 
দেওয়া হয়। খাদি কমিশনের সার্টিফিকেট পাওয়া সংস্থাকে 
ভিন্ন দামে উৎপাদক সংস্থা, এই থান বিক্রি করে থাকে । 

যাটের দশকে এখানকার দুজন মসলিন কাটুনী__ 
১) আরতি গনাই (বর্তমানে শ্বশুরবাড়ী ওরাঙ্গীবাদে ) ও 
২) . সুনীতি রামু (বর্তমানে শ্বশুরবাড়ী বড়ঞাতে ) All India 
Khadi Commision কতক পুরস্কত হন -ওয়ারধাতে । 
চেয়ারম্যান লেলেজী তাদের স্বর্ণপদক ও আড়াইশে| করে টাকা 
দেন। 

এখানকার উৎপাদিত শিল্প মট.কার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে 
বিশেষ কদর আছে । - বিশেষতঃ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, 
গুজরাট প্রভৃতি স্থানে এর উল্লেখযোগ্য বাজার আছে। 
কিন্ত বেশ কিছুদিন ধরে. রাজনৈতিক অস্থিরতা, খুনোখুনি, 
বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, খুন খারাপি, রাম জন্মভূমি ও বাবরি 
মসজিদ নিয়ে সংঘর্ষে বাজার মন্দা । 
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চক্‌ ছাড়াও এই জেলার বেলভাঙ্গা, রুকনপুর, মামুদগুর, 
নলাহাঁটি; ভরতপুর, টেপ্রা প্রভৃতি গ্রামেও মট.কার কাজ হয়ে 
থাকে । তাভী ছাড়াও ঘোষ (গোয়াল) মাহিষ্য, বৈষ্ণব 
পুড়া জাতি গোষ্ঠীর মানুষ. এই শিল্পের,সঙ্গে এখন যুক্ত । 
২): মির্গাপুর বিত্তশালী ক্ষমতাবান প্রতিপক্ষ" জমিদারের সঙ্গে 
ডাক-প্রতিযোগিতায় একটা সামান্য মাগুর মাছের দাম ওঠে 
সাড়ে সাতপ’ টাকা আঞ্জ থেকে একশো বছর আগে ;. এই 
সেই মির্জাপুর। সাড়ে সাতশ’ ঘর বয়ন .শিল্পী এক টাকা 
করে চাঁদা দিয়ে মহামূল্য মাছটি কেনেন গুরুর সেবার জন্য | 
এই ঘটনাই প্রমাণ করে মির্জাপুর তন্তবায় শিল্পী সঙ্জঘের সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা। একতা ও আঘ্িক স্বচ্ছলতা... একসময় কোথায় 
গিয়ে পৌচেছিল । | { 

মির্জাপুর প্রায় _তিনশো-সাড়ে তিনশো বছর আগের 
বন্ধিষু জনপদ । মুপিদাবাদের নবাবী, আমলে এখানে ৭৫০ 
তাতীর বাস ছিল। বর্তমানে এখানে, ৬০০ ঘর মাসুষ বাদ . 
করেন । লোকসংখ্যা প্রায় তিন. হাজার । এরমধ্যে ভাতী 
৫০০ ঘ্বর। ১০০০টি ভাত বা তাতী রাত দিন এখানে কাজ করেন। 
১০/১২ বছর আগে থেকে এখানে তাঁতী ছাড়াও অন্য সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে মাল, কোনাই, মুসলমান, বৈরাগী, বেনে, 
কামার, কুমোর, নাপিত প্রভৃতি তাত বোনার কাজ করছেন। 
প্রায় ১৫ জন মহিলা এখানে তাত বোনেন । আগে ৫ময়েদের 
তাত বোনাকে সম্মান হানিকর কাজ বলে মনে করা হত। 
কিন্তু: অভিভাবকের মৃত্যু, অসুখে কর্মক্ষমতা হারানো কিংবা 
পুত্রপন্তান না হওয়ার কারণে মেয়েরা তাত বুনতে এগিয়ে 
এসেছেন, যদিও ভাতের যোগানের কাজ: চিরকালই মেয়ের! 
করে থাকেন । . 

বাংলা-বিহার-উভিঠার নবাব মুশিদকুী খাঁর আমলে 
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(১৭০৪-১৭২৫ খ্ৰীষ্টাব্দ ) তার এক আত্মীয় “মাসুম আলী 
মির্জা” এখানকার. পরগণাদার নিযুক্ত হন । ভার নামের সঙ্গে 
মিলিয়ে পরগণার নাম দেন "মাস্থমীবাদ?। নিজের পদবীর 
সঙ্গে মিল রেখে গ্রামের নাম দেন “মির্জাপুর? । উক্ত মাসুম 
আলী গির্জার তাঁতের প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনিই স্বতঃ 
প্রবৃত্ত হয, বিভিন্ন জায়গা থেকে এ গ্রামে তাতীদের নিয়ে 
আসেন এবং সঠিকভাবে প্রত্যেককে সনাক্ত করার জন্য তাদের 
পূর্ব বৃত্তি, স্বভাব, চেহারা কিংবা যোগ্যতার ভিত্তিতে পদবী 
দেন। এত বিচিত্র পদবীর সমাবেশ ভারতের অন্য কোন গ্রামে 
নেই । এখানকার তাতীরা রেশম বন্ত্র তৈরী করে শুধু তখন 
প্রভূত খ্যাতিই অর্জন করেননি, আধিক দিক থ্রেকেও সমৃদ্ধ 
হয়েছিলেন । মির্জার আমলে শিল্পীদের রমরমা ছিল । একবেলা 
তাতীরা কাজ করতেন, অন্য সময় ঘুড়ি ওড়ানো, মুনিয়া পাখি 
বা ভেড়ার লডাই দেখে, গানবাজনা শুনে কাটাতেন। . খাস ' 
লক্ষৌ থেকে নামকরা সঙ্গীত শিল্পীরা এখানে গান শোনাতে 
আসতেন । তখন ছিল কাচা টাকার কাল । মহাজনদের কাপড় 
দিয়ে ভাতীরা -কীচা টাকা বাজিয়ে মজুরী নিতেন । বাজিয়ে ' 
টাকার মান নিরূপণ হত। এরজন্য গোট! গ্রাম জুড়ে সর্ব সময় 
ঝন্বন্‌ শব্দ হত। দি 

মাত্র একশো বছর আগে স্থানীয় শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় সরকার 
মির্জাপুরে ' সর্বপ্রথম গরদের জম্ম দেন। তিনিই গরদ শাড়ির 
্রষ্টা বা প্রবর্তক। রেশম শিল্পে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। 
পূর্বধারা ও রূপকে সরিয়ে বর্তমানে -উৎপাদিত বস্ত্রের স্বরূপ 
সৃষ্টি করেন. তিনি । অবশ্য এই শিল্প প্রচারের যোগ্য সম্মান 
এবং আুকঠিন দায়িত্বের গৌরব বহরমপুবের ৬সুধাংও শেখর 
বাগচীব প্রাপ্য । কারণ তার প্রচেষ্টাতেই রেশম শিল্প আন্ত- 
জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিল । 
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সেই থেকে. মির্জাপুরে মূলতঃ গরদের. কাজই হয়ে থাকে । 
এখানে বিভিন্ন; ধরনের. সিক্ষের শাড়ি বোনা, হয় |.. যেমন) 
‘কোরিয়াল’--তিন :স্রাকুতে বোনা হয় । পাড়ে বৈশিষ্ট্য, পাড়ে 
রঙে, রঙ:। শাড়ির গায়ের .সঙ্গে পাড় ।আঠার মত বুনানো 
হয়। অনেকে বলেন, ‘Combination of. Real’ থেকে 
‘কোরিয়ান’ নামটা এসেছে । কারো মতে-__-“কোরিযুল" অর্থাৎ 
ধনীরাই এর পৃষ্ঠপোয়ক বান্রেতা হওয়ায় এ শাডির নায় হুয় 
“কোরিয়াল? ।--এর: আঁচলে: থাকে. বিচিত্র .কাজ, গায়ে থাকে 
বুটি। এ শাড়ির প্রতিটা. আঁচুলের . কাজ আলাদা ধরনের । 
কারো সঙ্গে কারোর মিল নাই । এছাড়া আছে ফিতে বর্ডার, 
কন্তা পাড় শাড়ি, 'সার্টিন শাড়ি ( এক পিঠে পাড়), ভেগ্ভেট 
পাড় শাড়ি, ফুন্কি পাটি, শাড়ি প্রভৃতি ।-. সব এখানেই. তৈরী, 
হয়। তৈরী হয় থান. ধুতি, বিয়ের 'জোড়-চাদর, জামার স।টিং 
( চেক, : কালার, ভোরা. দেওয়]),, জ্যাকার্ড শাড়ি প্রভৃতি । 
তখন -কীচামাল এখানে পাওয়া; যেত :না ॥- কান্দি মহকুমার 
হাঁতিবীধা৷ বহড়া ও পাশের জেল] মালদহ হতে, ‘লাল কোয়া”টা 
পর্ৰরাহ করা হত।. সাদা রেশম সুতো আসত বাঙ্গালোর 
থেকে মেশিনে পাকানো । . মেম আাহেবদের গাউন হতো বলে 
ইংরেজ. আমলে, এখানকার গরদের, নাম হয়েছিল “গাউন, পিস 
থান’। প্রায় ৯০1৯৫ বছর. আগে. মির্জাপুরের ভাত শিল্পে 
বিদেশী . মাড়োয়ারী- নেমিটাদ; জৈন ,ও ভৈরবকস্‌ জৈনের 
আবির্ভ।ব ঘটে মহাজন . হিসাবে । ;-নামে, শিল্পীদের জীবনে, ঘন 
অদ্ধকার 4 তার, পুত্র বা.পৌনত্ররা এখনও এখানে 'ব্যবস] ,করেন,। 

১৩-১২-১৯৫৪ সালে রেশম সুতোর .৬বাঙ্গীলোর ) দান 
ছিল ৩০-৪৫ টাকা (প্রতি''কেজি।)।,,'১৯৮৩তে: বেড়ে দাড়ায় 
২০০-৩৫০ টাকা । এখন, সেই .পাকানে।, »স্ৃতো . ১৩০০-১৩৫০ 
টাকা কৈজি টানা । "-ভরণা_&০ ৪৪০ - টাকী॥ ৪০ বছর 
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আগে একটা ভীত তৈরী করতে লাগত মাত্র. ১০০ টাকা । 
এখন লাগবে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা । 
এখানকার একজন তাতী মাসে তিন থেকে সাতটা গরদের 
শাড়ি :বুনতে পারেন। ১কোরিয়াল শাড়ি মাসে তিন খানা । 
একটা আচল ও বুটি সংঘুক্ত “'কোরিয়াল -শীাড়ি বুনতে সংস্থার 
খরচ পড়ে ১০৫০ টাকা । এর বিক্রয় মূল্য ১২০০-১২৫০ টাকা। 
শুধু জাচলে -কাঙ্জ আছে ' বুটি নাই এমন কোরিয়াল শাড়ির 
খরচ ' পড়ে ৯৭২ টাকা ৷ এর বিক্রয় মূল্য ১১৫০-১১৮২ টাকা । 
এই 'ধরনের শাড়ি কম হলে খরচ পড়ে ৮৫৪ টাকা । বিক্রয় 
মূল্য ১০৩৮ টাকা । সাধারণ গায়ের রেশম শাড়ির ( ২ হাতী) 
দাম পড়বে -৩০০-৩৩২ টাকা । বুটিদার রেশম শাড়ির ৪০০- 
৪৪৫ টাকা । কোরিয়াল শাড়ি পিছু মজুরী ২৫০-২৬৩ টাকা । 
অবশ্য মজুরী দেখে ভাতীদের আয় বোঝা যাবে না।. একটা 
শাড়ির জন্য তাদের ৫০০-৫৫০ ' গ্রাম সুতো দেওয়া হয়ে. থাকে 
তাঁর! ৪০০-৪৫০ গ্রামের “মধ্যে শাড়ি 'করে শাড়ির ওজন ঠিক 
রাখতে “মাড়” বা অন্ত” ভেজাল প্রয়োগ করেন। এইভাবে 
এখানকার একজন 'তাতী 'মাসে ১০০০-১২০০ টাকা উপার্জন 
করেনই | ১৫০০ টাকাও হতে, "পারে । মোট কথা ভারত- 
বর্ষের সব 'তাতীদের তুলনায় এখানকার ভাতীরা সুখে আছেন । 
জড়ি দিয়েও এখানে" কোরিয়ার্ল শাড়ি হয়। তিন ধরনের 
জড়ি--পিওর জড়ি, হাফ ফাইন জড়ি ও নকল জড়ি । ভাল 
জড়ি বনানে! 'ব্রেরিয়াল -শাড়ি ১২০০ টাকার' কমে পাওয়া 
যাবে ন৷। অধিকাংশ তাতী মহাজনের ।অধীনে কাজ ,করেন। 
‘মির্জাপুরে ৪টা সমবায় সমিতি আছে.।. আছে একটি 
চ্যারিটেবস্‌ ট্রাষ্ট ! এখানকার গরদের শাড়ির বাজার মূলতঃ 
কলকাত।- ধরে "রেখেছে . অন্ধপ্রদেশেও এই গরদের, . কদর 
আছে।. এখানকার .সার্টিং যায় আমেদীবাদ, অন্ধ, দিল্লী 
গুজরাট, ও বোস্বাইয়ে। | টিন 
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লর্ড. কারা! মাইকেলের" আমলে: এর: ধরনের নক্লাওয়ালা 
রুমাল তৈরী;করে এখানকার শিল্প! হবিমৌহমংসাহানা লর্ডকে 
উলহারদেন এবং একান্তাভারে প্রশংসিত; হদ,। সেই রেকে এ 
রুমালের, নাম, হয় “কারমাইকেল, রুমাল? ৷: এখানকার? শিল্পী 
হরিচরণ' বাগিড়াও শিল্পী হিসাবে: পৃথিবী, জুড়ে সুনাম অর্জন 
করেছিলেন গন্ধ: শিল্পী হিসাবে: বিলাতেও: খ্য'ভি' ছিল । 
তার: সুপন্তান:বিনয় বাগিভ| (বয়ন ৭০ বছর) মুষ্ধ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্ 
রাহ্মের আমলে কাপড়ে ডিজাইনের জন্তাপুরক্কৃত হন। কোরা 
থান তৈরীর কাঙ্গে নন্দলাল কাদিয়া ও নীরোদ বরণ কাদিয়ার 
সুনাম: ছিলযখেষ্ট ।. স্যাশুলুম: বিভাগ” থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন 
শ্যামাপদ' সাহানী)। 

মির্জাপুর” ছাড়াও: এইচ জেলার পিয়ারাপুর,. নয়াপাড়া, 
জোতকমল; বাছড়া, তেখরী;. জিয়াগঞ্জের: নেহালিয়া। কলোনী; 
রামপাঁড়াতে গরদের কাজ হক্ষ:।' হয় মুশিদাবাদ 'সংলগ্ন কীরন্ভূম 
জেলার গগনপুর/পঁডিগাছিষাতে । 
৩)- নগর-নগর” চারশেথেকে সাড়ে চারশ্শো' বছরের পুরোণ 
গ্রাম বলে পণ্ডিতদের 'ধারণ|-। মুঘল সঙ্জাট 'আকররেরু৮আমলে 
(১৫৫৬-১৬০৫-)৮ এ। গ্রামের: অস্তিত্বৰ ছিল. বহহদুমপুর থেকে 
নগরের দূরত্ব ৫০ কিঃ'মিঘ। কলকাতার্র। দূরত্ব ২৫০ কিউ মি 
নগরে ' প্রায় ১৮ থেকে ২৭ হাজার লোকের। বাদ। “নগর? 
নামকরণ কেন হক্ষেছিল, তার. সঠিক, হদিশ পাওয়া! যায় না'। 
অন্ুমানখকবা হয়ঃ সে আমলেো'নগরে'সে-সক সুবিধা পাওয়া ফেত। 
সমৃদ্ধএ গ্রামে লে রকম কিছু" ছিল: বলে এ প্রীমকে “নগর? বলা 
হত । নগক্ষে'কমপক্ষে:৫০০০- হাজার ৷ তীভী বা ভাত আছে'। 
গোটা খড়গ্রাম থানাফ্ক২০-২৩%৷হাজার।'তাতী কাজনকান্বেনঃ। খড়ুগ্রাম 
থানায় 'এমন' গ্রাম-খুব কম।আছে;.ফে, গ্রামে ভীত বাঃতাতী নে” 
প্রতি বুধবাকেন্তু্ান:কন্বেন্লরি নগক্ত থেকে-ভাতজাভশিল্প নিয়ে 
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বাইরে যায়। প্রতিদিন নগর থেকে ৫০০ জন তাঁতী বেরিয়ে যান 
সিক্কের থান কিনতে” এখানকার শিল্পন্রব্য হল্যাও, ইংল্যাণ্ডে 
(রেশমী রুমাল হিসাবে) বিক্রি হয়ে ভারতকে কোটি কোটি ডলার 
পাইয়ে দেয়! নগরে ১৫০ বছরের আগে থেকে রেশম শিল্পের 
কাজ চলছে। এখানে ৮টি খাদি সমিতি ও ২০-২৫টি কো- 
অপারেটিভ সমিতির অস্তিত্ব আছে। মুলতঃ এখানে জিক্ষের 
কোরা থানই উৎপন্ন .হয়। হয় সুতোর মশারী, গামছা, 
লেপেরওয়ার । একসময়, শাড়ি, লুক্িও বোনা হত। এখন 
হয়না ৷ 

এখানকার খাদি সমিতিগুলি সরাসরি “বোস্নী'দের কাছ 
থেকে ‘কোয়া’ কেনেন । শুকনো “কোয়া” ১৬০০-২১০০ টাকা 
মণ (১৩ কেজিতে মণ )। এই কোয়া কাট.নীদের দেওষী হয় । 
২ কিলে! কোয়ার সুতো পাকাতে তারা ১১ টাকা মজুরী 
পান। ২ কিলো থেকে ৪০০-৪৮০ গ্রাম রেশম সুতো হয়। 
এরপর সমিতি ১১ মিটার » ১১৫ সেন্টিমিটার বহবের ২৫ হাত 
থনের জন্য থান বুনতে মজুরী পান ৬৪-৭২ টাকা । এই 
রকম একটা থান বুনতে তাতীর লাগে ৪ দিন। একজন তাতী 
মাসে ৮-৯টা থান বুনতে পারেন। ফলে একজন ভাতী মাসে 
৫০০-৬০০ টাকা উপার্জন করুতে পারেন। এই টাকা একটা 
ছোট সংসার চালাতেও যথেষ্ট নয় । এখানকার তীতীরা শিল্প- 
কর্মে এমনই ব্যস্ত থাকেন যে, তার নিজের ছেলেরু সঠিক 
বয়ন ও নাম অনেক সময় ভুলে বান। এত খেটেও পেট 
ভরে না। তাতের কাজ ছেড়ে অন্য কাজ খু'জতে হয় তাদের ; 
সমিতি সব সময় চাহিদা মত সুতো তাদের দিতে পারে না । 
ফলে তাতীদের মহাংনের খপ্পরে পড়তে হয়। নামমাত্র 
বানীতে (সেজুরীতে ) বা ‘যাতি প্রথায়' তাদের কাপড় বুনতে 
হয় । মহাঁজনএ করেন শোষণ | বহরমপুরের ‘হুমুমান মাডোয়ারী’ 
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এখানে বিশেষ পরিচিত । ৫-৬ জন মৃহিলাও এখানে তাত 
বোনেন ॥. তাতীদের মধ্যে বোবা আবদুল 'কীয়েম, ছুলাল মোমিন, 
শিস.মহস্মদ, তাসের মোমিন, হামিদ, মহঃ হানিফ উল্লেখযোগ্য । 
সাটিং-এর কাজ এখানে কিছু হয়ে থাকে ।- তবে মশারী 
সাধারণতঃ বাড়ীর মেয়েরাই তৈরী করে। পুরুষরা হাঁটে হাটে 
গ্রামেগঞ্জে তা ফেরি করে বিক্রি করে। একরা, দৌহারা 
__ছুধরনের .সুতো দিয়ে মশারী বোনা হয় । 

নগর ছাড়াও খেঁসর, মীরগ্রীম (ছু হাজার তাঁতী আছে), 
গুরুলিয়া, পাতাই, কীতিপুর, খড়গ্রাম, পারুলিয়া, গোকর্ণ, 
হোরুপুর, তারগ্রাম, বেলগ্রাম,- কান্দি প্রস্ততি জায়গায় 'কোর! 
সিল্কের থানের কাজ. হয়ে থাকে । এছাড়াও নওদা - বকের 
উল্লাসপুর, দৌলতাবাদ, ডাঙ্গাপাড়া, ভগবানগোলা বকের 
দেবাইপুর বহরমপুর ব্লকের নিধিনগর, খাঁসপুর (তপঃ), রায়পাড়া, 
ছয়ঘরী,, হরিদাসবাটী, বেলভাক্ষ ব্লকের বেলডা্গী, মকরমপুর, 
হরিহর পাড়া ব্লকের মামুদ্পুর, নবগ্রাম ব্লকের নবগ্রাম, পাঁচগ্রাম, 
মুশিদাবাদ ব্লকের জিয়াগঞ্জের নেহালিয়া, মীরপুর, বাহাদুরপুর, 
দেবীপুর, সাধকবাগ, আমডহর, বাঘডহর, রামডহর্‌. বেলেপুকুর, 
রমনাপাড়া, রণসাগর, আমাইপাঁড়া, দুব,রোখালি, সম্যাসীতলা, 
কালিগ্রাম, 'কান্দ ব্লকের: কুমারসুন্দী, গাঁতল!, বেলুন, 
বকের টে"়া, শেরপুর, বড়ঞা ব্লকের সাবলদহ. শীতল 
পীচথুপী,'কাঁপাপডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা, ঝিকরহাটি, দিছি: রী 
সিক্ষের কোরা থান বৃননের কাজ চলছে। 

সৃতিবন্ত্র বয়নের. কাজও চলছে জেলা জুড়ে । স্বৃতো দিয়ে 
তৈরী টাঙ্গাইল, .- সাধারণ- শাড়ি, মশারী, গামছা, : লুঙ্গি, 
লেপেরওয়ার 'প্রভৃতি 'তৈরী। হয় জেলার খড়গ্রাম ব্লকের নগর, 
আতাই, বদ্ুনাথগঞ্জ রকের গোফুরপুর.বরজ, মহম্মদপুর, ভরতপুর 
রকের দোনারল্বী, শিমুলিয়া (নামকরা তীাঁত্রে শাড়ি) ভালিতপুর 
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. ভবুতপুর, শক্তিপুর, বহরমপুর- ব্লকের বইরাগাছি, মণীন্দ্রনগ্র, 
লালগোল! ব্লকের লালগোলা টোঙ্গাইল--শাস্তিগুরের চঙে) 
প্রিয়ারাপুর, রঘ্ুনাথগঞ্জ ব্লকের সেকেন্দ্রী, বেলডাঙ্গা বলকের 
বেলডাঙ্গ। মহেশপুর, ভাবতা, নওদা ব্লকের বাইতিগাছা 
(টাঙ্গাইল), ভোমকল, রায়পুর, ফতেপুর, জয়রামপুর, রামনা 
একরামনগর» হরিহরপাড়া বলকের স্বরূপপুর, '-. তরতিপুর, 
হরিহর্পাড়া, রাণীনগর, কলকের. গোধন পাড়া, ভাটুকম্নগর, 
কান্দী ব্লকের গ্ন্দুরিয়া” কুমার সুন্দী, .গাঁতলা, বেলুন, কান্দি, 
বড়ঞা বলবে কুরুন ছুরুন, সাহরা, ছোট কাপসা, ফরাক্ধা 
ব্লকের 'মহাদেবনগর য়হেশপুর, অজ্জুনপুর, সৃতি ব্লকের 
বাহাছুরপুর, দামসেরগঞ্জ বলকের কৃষ্ণপুর, 2 Lb 
সমসের্গঞ্জে ৷ 

পশন তাতের শিল্পকর্ম এই জেলার কয়েকটি স্থানে উল্লেখ- 
যোগাভাবে .হয়ে থাকে । তারমধ্ো রঘুন।থগঞ্জ বংলকের খরখরী 
নদীর পশ্চিমতীরে গোপালনগর (এখন ' যেখানে ' শ্রীকাস্তবাটী 
পশম শিল্পী সমবায় সমিতি নিমিত হয়েছে), শ্যৃতি ব্লকের 
নিমতিতার.পশ্চিমে আলমশা হীতে,। - ভরতপুর বলকের শক্তিরপুর 
এবং লালগোলাতেও, নাকি একই কাজ হচ্ছে। এখানে ভেড়ার 
লোম থেকে-তাতের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কম্বল এবং আসন 
. তৈরী হয়:। . ভেড়ার লোম সমিতির সংগ্রাহকর! গ্রামে এসে 
সংগ্রহ করে নিয়ে যান, কিংবা তারা সরকারী অর্থামুকুল্যে নিজ 
পরিবেশে ‘গাড়োল’ পালন করেন লোমের জন্য । এই “গাড়োল? 
বা ভেড়া, পালন করার জন্য জনসাধারণ তাদের জনবসতিকে 
“গাড়োলপাড়া” বলে৷, এ'রা মূলতঃ বিহার প্রদেশ থেকে এখানে 
এসেছেন ॥ বাংল ও হিন্দীর জগাখি'চুড়ি মিশ্রণে এদের কথ্য 
ভাষা রচিত ॥- -এ ভাষাকে. ‘ধোট্রায়’ ভাষা বলে । বিহারীদের 
মতো .এদের বিবাহে. ‘গাওনা. প্রথা’ আছে এঁদের সংস্কৃতি বর্ণ ' 
হিন্দুদের থেকে আলাদা । 


মুপিদাবাদের গৌরব £ বানুচরী 

এত সব বলা অর্থহীন হবে, যদি মুশিকাবাদ বালুচরের 
শিল্পকর্ম কিংবদন্তী বালুচরী-র কথা না বলি। জিয়াগঞ্জ সংলগ্ন 
বালুচর এলাকায় [ বহরমপুর থেকে প্রায় ২৫-৩০ কিঃ মিঃ] 
এই শাড়ি তৈরী হত বলে এর নাম “বালুচরী” হয় । বালুচরীর 
বৈশিষ্ট্য ছিল অন্তত সৃন্ম সৌন্দর্য ও বয়ন কলা কৌশলে । 
স্প্টিধারার মধ্যে প্রধান ছিল-_চিত্র, কল্কাঃ পাড় ও বুটি। 
শাড়ির জমিতে নক্সা বুটি, পাঁড়ে-অশাচলায় জমজমাট নন্সাদার 
বুননী। বিচিত্র ধরনের নক্সা ও মোটিক-__হাতি, পলম, ময়ুর, 
হাতির উপর হাওদা, হাওদার উপর রাঁজারানী, জপজিমের 
উপর উপবিষ্ট ফরসিটানা নবাব সাহেব মেম প্রভৃতি । জটিল 
ঝাঁপ পদ্ধতির হাত তাতে সব বোনা হত। এর নান্দনিক 
সৌন্দর্য্য বিদেশী বণিকদেরও মুগ্ধ করেছিল । মুগ্সিদাবাদের 
গৌবুব তখন ছিল বালুরীকে ঘিরেই । এই শিল্পধারার দু'জন 
শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন_-১) ছুররাজ দাস (২) তার শিষ্য 
হেমচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য্য । পুরোনো ধারার বালুচরী বুননের কাজ 
বন্ধ হয়েছে ১৯৫৯ সালে শিল্পী হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর পরই | 
এখন জ্যাকার্ড মেশিনে বোনা আধুনিক বালুচরী বুননের কাজ 
চলছে বাঁকুড়া জেলার বিষুপুরে। মুশিদাবাদ তার অতীত 
গৌরব বহন করে চলেছে । 

- সুশিদাবাদ জেলার বিরাট সংখ্যক মানুষ ( প্রায় এক লাখ ) 
এই তাতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত । তাতীদের দুর্দিন না ঘুচলেও তাত 
শিল্প কিন্ত কোনদিন নষ্ট হবেনা । এর ধার! যুগ হতে যুগাস্তরে 
প্রবাহিত হবে। কোন কোন এলাকায় তাতীর জীবনযাত্রার মান 
উন্নত হলেও সব তাতীর দৈন্যত! ঘুচে বায়নি। যাবেও না। 
এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে থাকবে মহাজনী দাদন প্রথা, দালালী, চুরি, 
খুন, বিশ্বাসঘাতকতা, শিল্পকর্মে ফাঁকি । এটাই এখন ষুগধর্ম 10 
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বর্ধমানের ত'ত 
সুশীল বসাক 


বর্ধমান জেলার তাত অধ্যুষিত অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ 
করা যেতে পারে । ভৌগোলিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ নাতিশী- 
তোষ্ণ অঞ্চল বলে সুতায় মাড় দেওয়া শাড়ী, ধুতি বোনার 
পক্ষে যথেষ্ট অমুকূল। এই ভৌগোলিক পরিবেশকে কাজে 
লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে নদীয়া বর্ধমান জেলায় খই এবং 
ভাতের মাড় দিয়ে ভাত পালিশ টাঙ্গাইল শাড়ী জগছিখ্যাত । 

এই জেলার তাত অধ্যুযিত অঞ্চল বলতে__(১) উদ্ধাস্ত 
তাতি পরিবার । (২) বাস্ত ভিটেয় স্থানীয় তাতি পরিবার । 
৩) অন্যান্য পেশার শ্রমজীবী. তন্তুজজীবি পরিবারে অস্তভূ ক্র 
তাতি পরিবার । 

এই জেলার তাতজাত দ্রবোর পর্যালোচনা করতে গিয়ে 
কিছু কথা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও বাদ দেওয়া যায় না। 

যেমন, ভারত ভাগের সময় বঙ্গভঙ্গ করে পশ্চিমবঙ্গ ও 
পূর্ববঙ্গ কর! হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট জন্ম নেয় 
পাকিস্থান । পূর্বববঙ্গে অহিন্দু বেশী থাকায় পূর্ববঙ্গ পূর্ব 
পাকিস্থান নামে মানচিত্রে জায়গা করে নেয়! দলে দলে 
উদ্বাস্তর৷ পিতৃ পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে 
আশ্রয়ের আশায় পশ্চিমবঙ্গে আসতে আরম্ভ করে। 

পূর্ববঙ্গের টাঙ্গাইলের ধর্মভীরু তাতি গোষ্ঠি নবদ্ধীপকে 
কেন্দ্র করে বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড়, ধাত্রীগ্রাম অঞ্চলে বসবাস 
করতে আবরস্ত করে। শুরু হয় তাদের জীবিকার লভাইঁ। 
জাতিগত পেশা হিসাবে কলকাতা থেকে উন্নত মানের স্ুর্তো 
সংগ্রহ করে টাঙ্গাইল শাড়ী বুনতে আরম্ভ করে। পূর্ববঙ্গের 
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টাঙ্গাইল অঞ্চলের তৈরী শাড়ীকে বল! হয় টাঙ্গাইল শাড়ী ৷ 
টাঙ্গাইল শাড়ী এপার বাংলায় উৎপন্ন হয়েও রঙে-নক্সায়, 
বুটির কারুকার্য্যে এবং নিজস্ব .ঢঙে পালিশের চাক-চিক্যে 
স্বমহিমায় অধুনা বাংলা দেশের টাঙ্গাইলের নাম উজ্জল তারকার 
ন্যায় চির ভাশ্বর হয়ে আছে। প্রথম প্রথম এই অঞ্চলের 
তাতিরা কাপড় তৈরী করে বাজারে বিক্রি করতে পারছিল না ! 
তাতিদের তৎকালীন মহাজন: পহেমলাল বসাক ও ৬ মহেন্দ্র বসাক 
কলকাতার কাপড়ের দোকানে দিনের পর দিন নিরলসভাবে 
ঘুরে ঘুরে কাপড় বিক্রি করে ক্রেতা সাধারণের নিকট থেকে 
টাঙ্গাইল শাড়ী কেনার আগ্রহ আদায় করেছে। যার কলে 
তাতিরা কায়ক্লেশে অনাহারে-অর্ধাহারে জীবন যাপন করেও 
ভাতশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে 4 সমুদ্রগড়, ধাত্রীগ্রমমের 
তাতিরা টাঙ্গাইল শাড়ীকে শুধু সুতোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি । 
সুদূর বাঙ্গালোর থেকে রেশম এনে বিভিন্ন ডিজাইনের মন- 
মোহিনী রং-এর উপর বুটিদার এবং নক্সাদার টাঙ্গাইল সি্ক, 
আলাম থেকে মুগা, তসর, এনে মুগা-তপর শাড়ী তৈরী করে 
শাড়ীর জগতে যুগান্তকারী. বিন্ময় স্থ্টি করেছে । হাওড়া থেকে 
ধাত্রীগ্রাম এবং সমুদ্রগড় ৯০1৯৫ কিলোমিটার । হাওড় 
কাটোয়া, কাঁটোয়া ব্যাণ্ডেল, শিয়ানদা . বাচারসাউ ট্রেনে মাত্র 
আড়াই. ঘণ্টা, তিন ঘন্টার মধ্যে সমুদ্রগড় ধাত্রীগ্রাম পৌঁছেই 
স্টেশনের আশে পাশেই তাতিবাড়ি কিন্বা মহাজন বাড়ী । 
এখানে দোকানের চাইতে কম দামে শাড়ী কেনা-বেচা হয়। 
সমুদ্রগড়ে প্রতি রবিবার এবং বৃহস্পতিবার কাপড়ের হাটেও 
বেচা-কেনা হয়। সুতার শাড়ী ১৪৫-৬০০ টাকা, রেশম শাড়ী 
৩০০ থেকে ৮০০০ টাকার মধ্যে এই অঞ্চলে তৈরী হয়। 
বর্ধমান জেলার আরো! অন্যান্য অঞ্চলে পূর্বববঙ্গীয় ভাতির! 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাত ব্য-সায় নিযুক্ত-। কালনা, গোদা! গোবিন্দব।টী, 
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কৃষ্ণদেবপুর, নবদ্বীপ এর পাশে শ্রীরামপুর, কাটোয়ার পাস্মুচাট, 
মণ্ডল হাট, এখানে অধুনা বাংল! দেশের ফরিদপুর (নোয়াখালী) 
অঞ্চলের তাতির| বিভিন্ন কাউন্ট এর (৪০ থেকে ৮০) সুতার 
কাপড় তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কালনাতে টাঙ্গাইল 
শাড়ী ২৫০-৬০০ টাকার মধ্যে তৈরী হয়। কালনা স্টেশনে 
নেমে বাসে কৃষ্ণদেবপুর গোদাগোবিন্দ বাটা যাওয়া যায় । 

মেমারী, দেবীপুত্র, শশীনায়াঃ মোবারকপুর এবং কাটোয়ার 
নিকট খোঢ়ানাশ, চারু, নিরোল এই সব জায়গায় বাস্ত- 
ভিটেয় স্থানীয় তাতি পরিবার স্বপেশায় নিযুক্ত । মেমারী, 
দেবীপুর, শশীনাবা মোবারকপুর এখানে ১০০ থেকে ১২০ 
কাউন্ট এর সুতায় অতি মিহি কাচিপাড় ধুতি তৈরী হয়। এই 
ধুতি বাঙ্গালী সমাজে খুব আদৃত। ৭৫ থেকে ১৮০ টাকা 
দামের ধুতি এখানে পাওয়া যায় । - 

খোড়ানাশ, চারুল অঞ্চলের তাতিরা আগে তসরের কাপড় 
তৈরী করত। ২৫|৩০ বছর আগে এই শিল্প বাঁজারের সঙ্গে 
পাল্লা দিয়ে চলতে না পারায় ধ্বংস হতে বসেছিল । তৎকালীন 
সমুদ্রগড়ের মহাজন মহেন্দ্র বদাক মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এখানকার 
তাতিরা টাঙ্গাইল শাড়ী বুনে তাত ব্যবসাকে এ যাবৎ টিকিয়ে 
রাখতে পেরেছে। কয়েক ঘর তাতি -এখনও - তসর শাড়ী বুনে 
যাচ্ছে । তসরের গুটিপোকা চাকুলিয়া' বিহারের চাইবাস! 
থেকে সংগ্রহ করতে হয়। যাতায়াত ভাড়া এবং গুটির দাম 
বেড়ে যাওয়ায় ভাতের তসরের শাড়ীর কোন মজুরী টিক্ছেন! 
কাটোয়া থেকে নবদ্বীপ-কালনাগামী বাদে ১০ কিঃমিঃ 
ঘোড়াশাল গ্রাম । 

এই জেলার শ্রমজীবী বেশ কিছু স্থানীয় পরিবার অন্যান্য 
পেশায় নিযুক্ত থাকলেও কুটির শিল্প হিসাবে তাঁত বোনাকে 
জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে । লক্ষ্মীপুর, মেড়তলা, তাম।ঘাট?' 
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এখানে সুতার জামদানী এবং নক্সাপাড় শাড়ী, তৈরী করে থাকে । 
তাতের কাপড় বাজারে সমাদৃত হওয়ায় এই অঞ্চলে শ্রমজীবী 
মাসুষের তাত বোনার আগ্রহ বেড়ে গিষেছে। 

বর্ধমান জেলায় বর্তমানে তাত সংখ্যা ২৮,৬১১ এবং 
তাতের কাজে নিযুক্ত ৩৫.৫২৩ জন | বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কৃষির পরেই. তাতজাত দ্রব্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে । 
সরকার ক্রেতা সাধারণের কাছে তাতজাত দ্রব্য সামগ্রী পৌছে 


দেবার জন্য সমবায় সমিতির প্রসার ঘটিয়েছে । সরকার পরি- 
চালিত তন্তগ্রী, তন্তজ,_মঞ্চুষার মাধ্যমে সমবায়গুলি থেকে কাপভ 


কিনে বিভিন্ন বিক্রয়, কেন্দ্রে বিক্রি করছে । তাতি অনুযায়ী 
সমবায় ব্যবস্থা নগন্য, তাই মহাজনী গ্রাস এখনও বিলোপ 
হয়নি । তীাতিরা অল্প দামে দাঁদ্রন, প্রথায় মহাজনের কাছে 
কাপড় বিক্রি করতে বাঁধা হচ্ছে। যার ফলে তাদের জীবিকা 
নির্বাহের সুব।বস্থ। এখনও হয়নি । মহাজন এবং সুতার 
দোকানের মালিক ইচ্ছা মতো! সৃতা, সিল্ক, তসরের দাম দিনের 


পর দিন বাড়িয়েই চলেছে । কাঁচামালের দাম বাড়লে কাপড়ের 
মজুরী কমে যায় । বাজার কমা বাড়ায় সরকারী গুদাসীম্যে তাতিরা 


বঞ্চনার শিকার হচ্ছে । তীতের শাড়ির স্বদেশে এবং বিদেশে 
চাহিদা থাকলেও দাম বাড়ায় ক্রেতা সাধারণের কেনার সাধ্যের 
বাইরে চলে যাচ্ছে এবং বাজারে মন্দা দেখা দিচ্ছে । বাজার 
মন্দা হওয়ার আরো একটা! কারণ, (১) বাজারে মিলের ছাপা 
সুতার শাড়ী ভাতের শাড়ী থেকে কম দামে পাওয়া যায়। 
২) বাঙ্গালী তাদের চিরাচরিত প্রথার শাড়ি ধুতি বাদ দিয়ে 
স্ুট-প্যান্ট, মেয়েরাও পাশ্চাত্যের অস্থুকরণ করে সালোযার, 
পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । এতে করে নিজের 
দেশের অর্থাৎ বাংলার শিল্প মার খাচ্ছে । আর বোস্বে-মাদ্রাজের 
বড় বড় শিল্পগোষ্টীর টাকার পাহাড় দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে । 

এই জেলার তাতের ভবিব্যত নিয়ে সংশয় থেকেই যায় । 
আশংস্কা হয তাতিপাড়ার চরকার ক্যাচর-ক্যাচর ভাতের 
ঠকাঠক্‌ কি বদ্ধ হযে যাবে? | 


' স্ান্ত শিল্পে ট্ 


পুরোণ । ইতিহাস, খু'জলে' চিলির দির 
চিরকালই প্রসিদ্ধ ।' ২ ফরাসী” কুঠিয়াল: ও ' ইংরেজরা "বীরভূম. 
আসার- পর থেকেই তাতের ব্যবনা'জাকিয়ে'বসে'। “সই ব্যবসা 
এখনো সমানে চলেছে ২. এদের সময়ে” বীরভূম থেকে-রেশমবনত্র 
ইউরোপে বাজারে চড়ী দাে' বিক্রি "হত'। “উইলিয়াম হান্টার : 
বীরভূমের সিক্কের প্রশংসা করে লিখেছেন--নুরজাহান' (মেহৈরুরিস!) 
যখন বর্ষমানে শের আকগানের স্ত্রী তখন থেকেই তিনি বীরভূমের 
সিক্কের, কাপড় খুব, পছন্দ করতেন। “নূরজাহান যখন মোগর্ল 
সম্রান্ী হলেন তখন তিনি দিজীর অভিজাত মহলে বীরভূম 
সি্কের প্রচলন করেন। তার, দেখাদেখি দিনলীর অভিজাত 
মহিলারা বীরনমের সিল্ক ব্যবহার করতে আর্ত করেন। 

.। বীরতূমে: সিল্ক, উৎপ্নাদন' ও, বাবসা প্রথমে যার "লাম, 
করতে হয় তিনি. ফরাসী.. বণিক ক্ৰ সাৰ্ড নামে এক, বাক্তি। 
এই ক্র.সার্ড ছিলেন, অত্যন্ত উদ্োগী ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ । 
কঠোর, পরিশ্রম/এবং নিজের বুদ্ধিবলে: তিনি সিক্ষের ব্যবসা 
করে প্রচুর . চাকার মালিক “হন এবং একজন. প্রতিপত্ভিশালী ব্যক্তি 
বলে.চিন্কিত হয়েছিলেন; শেষ পর্যন্ত তিনি বীরভূমের বাসিন্দা . 
হন এবং -গুমুটিযা যর, সিক্ক উৎপাদনেরু-: কারখানা স্থাপন কৃরেন |. 
ক্র-সার্ডের' পূর্বে মা সিয়ে ।সিনর, শ্রামম. এক ফরাসী, যুবক এসে... 
বোলপুবের- সন্নিকট সুপুরে 'কুঠি স্থাপন করে, স্থানীয় তাতিদের ' 
দান দিয়ে-দিক্ষের -কীপড় তৈরী; আর্ত করেন -ফ্র,সার্ড তত, 
চাষের. ব্যাপক পরিকল্পনা নেব বীরভূমের বিভিন্ন পরাস্ত জুড়ে | 
এর “চেষ্টা বীরতূমে; সিক্ক ব্যবপ! জেকে ওঠে তিনি 
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১৮৮৭ খৃষ্টাক্ে গুমুটিয়ার” কুঠিতে মারা যাম। আরো একজন 
বিখ্যাজ্ঞ ইংবেজজনস্চীপ সাহ্ছের বীর্চূমো সিন্ধ ব্যবলার স্মরণীয়, 
বাক্তি। এর; সমঞ্কে রায়পুর্যজমিদার; লালটাদেরঃ :কদিষ্ঠপুত্র 
শ্যামকিশোর ' সিক্ষ' ব্যবসায়" ফোগদান। করেন। এই: বংশের, 
মনমোহন সিংহ নিজেও: কাপড়ের . ব্যবসা করতেন'। লালচাদ- 
রায়পুরে আদার সময়ে মেদিনীপুরের। চন্দ্রকোণা থেকে 
হাজার ঘর তাত শিল্পী নিয়ে.. আমেন্ এই অঞ্চলে। ফলে 
এক এলাকায় তের কাজ পুরোমাত্রায়' চলতে শুরু: করে। 
এখনো পর্যন্ত সে ব্যবসা অব্যাহত-রয়েছে। এই হল'বীরভুমেরু, 
সিক্ষ-ও-রেশম; ব্যবদগার প্রাচীন ইতিহাস । ্ 

একার' আসা যাক" বর্তমান" তাতশিল্পের- আলোচনায় । 
বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে, রয়েছে ঠাত শিল্পীদের বসতি- এবং এই 
সংগ্রামে কম রেশি তাত শিল্পীর তাদের.তাভ ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছেন 
বেঁচে থাকার: তাগিদে-।, জেলার, মোটম্পনেরটি থানারুচৌহ৷ট্রা,. 
লাভপুরু, আভাভাঙ্গা, গুছুটিয়া, দাড়কা ছোট শিমুলিয়া)-বসোয়া, 
বিষুপুর, মাতৃগ্রাম), ললিতাকুণ্ড, দিয়াভাধিল্লা, কড়িধ্যা, পণ্ডিতপুর, 
সাইথিয়া,, তাতিপাড়া,. সুধবাজার, বাঁভিনা।... বীরচন্ত্রপুরু;) কবি- 
চন্দ্রপুরঃ নলহাটা, কেন্দুয়া; পচিয়াভা, হেতমপুর,, দাগকলগ্রামঃ 
বামনীগ্রাম্, বকদৌড়,্রীনিরেতন,, সুরুল, বল্ল্ভপুরঃ, জম্ুবাজার, 
ভরাঙ্গী এবং আবে! কিছু কিছু গ্রামে ভাতের কাজ, চলছে । 

এই জেলার, কড়িধ্যা,. বসোয়!-বিষ্ণুপুর অঞ্চল সমূহের. 
গ্রামাঞ্চল এবং তাতিলাড়া গ্রাম তসব?ও রেশমের কাজের?ঃজন্য) 
সুনাম অর্জন। করে আসছে, সুদীর্ঘকাল৷-থেরে-।. জেলার অন্য: 
কোথাও" আরুংতসক্ষ: ও রেশমের এজকাজ' হয়না। . 

সিউড়ী .দংলগ্নঃ কড়িধ্যারু . ততশিল্লীরা- ত্র ও.. রেশমের; 
সার্টিং-এর কাজ করেন)" এইসকসার্টিং-এর মধ্যে আছে তসর" 
বাপতা,. তর: খাদি তসর সুতো: প্রভৃতি।  নীলয়পিকাবুর: 
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বাড়ীতে পরিচয় হল ৫০ বছর বয়স্ক বাখহরি দাসের সাথে। 
রাখহরি- জানালেন সারাদিনে ২০ টাকার বেশি রোজগার করতে . 
পারিনা । সংসার অচ্ হয়ে পড়ছে । ১২ মিটারের তসর 
বাপতা থান তৈরী করতে ৪ দিন লাগে এবং টান! ( ভরণ! ) 
দিতে লাগে ২ দ্িন। ৬ দিনে ১২ মিটার থান তৈরী করে 
মজুরী পান ৮০ টাকা! ১৩ টীকা! ৩৪ পয়সার মত মজুরী পরে 
দৈনিক। বিহারের চাইবাসা, কাঠিকুণ্ড থেকে তসরের গুটি 
আসে এজেন্টের মাধ্যমে । ১ কাহন গুটির ওজন মোটামুটি 
৮৫০ গ্রাম থেকে ১ কিলে! পর্যন্ত হয়ে থাকে । ১ কাহন গুটির 
দাম পড়ে ৮০০ থেকে ৮৫০ টাকা । এই গুটি থেকে বাড়ীর 
মেয়ের] স্থতো তৈরী করে। তাতশিল্পীরা এই স্ুতা বাজারে 
বিক্রি করতে গেলে বড় জোর দাম ৬৫০ টাকা কিলো প্রতি ৷ 
ফলে থান তৈরী করতে গিয়ে তদরের জায়গায় সৃতার ভরণ! 
দিয়ে কাজ করতে হয় । এতে কাপড়ের ওজন' বাড়ে । ওজন' 
বাড়লে একটু পড়.তা পড়ে । নীলমণিবাবু ও রাখহরিবাবু ক্ষোভ 
প্রকাশ করে বললেন আমর! শেষ হয়ে বাব সরকারের ওদা সিন্যের 
জন্যে । মহাজনরা আমাদের শেষ করে দেবে । কিকরব, 
কি কাজ-ই বা করব! আমরা এখন পথ খু"জে পাচ্ছিনা । 
তাতীপাড়ায় লুমের (তাঁতের) সংখ্যা ৫০০-এব কাছাকাছি । 
গ্রামের জনসংখ্যা ৬ হাজারের মত । অধিকাংশ পরিবারই 
তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত । প্রতিটি বাড়ীর মেয়েরাও ভাতের 
কাজের সাথে যুক্ত । এখানে সাতটি সংস্থা আছে। গান্ধী 
আশ্রম, ভারত খাদি সেবা সংঘ, ভাগলপুর জেলা খাদি, অঞ্চল 
খাদি, মুখিদাবাদ খাদি, গিরিধারী আশ্রম, এবং তসর তন্ভবায় . 
সমবায় সমিতি লিমিটেড । এই. সংস্থাটির সদস্য সংখ্য। ১০৮ 
জন ! সংস্থার সদস্য. নিতাই দাসের বাড়ীতে কথা 
হচ্ছিল তিন চার জন তীতশিল্পীর সাথে।' কড়িধ্যার মত 
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এখানকার শিল্পীরা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন সরকারের 
উদাসীনতা, মহা হনী কারবার আমাদের শেষ করে দিচ্ছে। 
রামপুরহাট মহকুমার পুবে যুশিদাব!দ, সংলগ্ন বসোয়া 
বিষ্ণুপুর জুড়ে তাত শিল্পের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন কয়েক 
হাজার শিল্পী । প্রাচীনকাল থেকেই রেশমজাত দ্রব্য উৎপাদনে 
বপোয়া বিষ্ুপুরের নাম ডাক আছে। এক সময়ে এখানকার 
মাল ইউরোপে রপ্তানী করতেন শাস্তিকুমার রায়ের পূর্বপুরুষের! । 
কলকাতা থেকে এই গ্রাম দুটির দূরত্ব ২৭৪ কিলোমিটার, 
রেল ও সড়কপথে এখানে আসতে হয়। হাওড়া শিয়ালদহ লুপ 
লাইনে . রামপুরহাট স্টেশনে নেমে রামপুরহাট বিষ্ণুপুর বাসে 
মান্ ৩০ মিনিটের মত সময় লাগে বসোয়া বিষ্ণুপুর পৌছাতে! 
জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমঞ্চলের মত ক্রাকরময় মাটি এখানে 
নেই। আছে দোআশ বেলেমাটি। এই অঞ্চলের অধিকাংশই 
তাত শিল্পের উপর নির্ভরশীল ৷ বিষ্ণুপুর অঞ্চল পূর্বে রামপুরহাঁট 
থানার অস্তরূক্ত ছিল এখন নূতন থানা মাভৃগ্রামের সাথে যুক্ত 
হয়েছে। জেলার একটা থানার সংখ্যাও বেড়েছে মাড়গ্রাম 
থানা হওয়াতে । 
বসোয়ায় ১০টি সমবায় সমিতি আছে, বিষুপুরে আছে 
মাত্র ৩টি । বসোয়ায় মহাজনী কারবার করেন ১২1১৩ জন। 
বিষ্ণুপুরে জন ২০। বসোয়ার তাত শিল্পীর সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার । 
এদের মাসিক গড় উৎপাদন ২৪ হাজার থান (থান পিছু ১২ 
মিটার কাপড় থাকে )। বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ প্রায় সবাই নিয়োজিত 
আছেন তাতের কাজে । বসোয়ার জনসংখ্যা ৭২ হাজারের 
কাছাকাছি । বিষ্ণুপুরের জনসংখ্যা বসৌয়ার চাইতে. কিছু 
বেশি । শিল্পীর সংখ্যা ৫ হাজারের মতন -এদের মাসিক গড় 
উৎপাদন ৫০ হাজার থান। বসোয়ী বিষ্ণুপুর . অঞ্চলে শুধুমাত্র 
খান তৈরী হয় । 'তাতিপাড়ার মত ভ্যারাইটিস থান এ অঞ্চলে 
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তৈরী ' হয়না বা কেউ করেনও ন. মালদহ থেকে ব্রেশম গুটি 
ও স্থতোঁ. এখানে আঙে । মালদহ থেকে কীচামালও আমদানি 
হয়। এখানে.-সুতো তৈরী করে; নেওয়া হয় । মালদহের 
রেশম সুতো মাদ্রাজ, লক্ষৌ, বাংলাদেশ- প্রভৃতি..স্থানে চলে 
যাচ্ছে ফলে-এখানকার শিল্পীরা'মার খাচ্ছেন কাজের অভাবে ৷: 
স্থানীয়-নালিতাকুণ্ড, দিয়াড্।ধল্লা, মাড়গ্রাম. ও মুনিদাবাদের কিছু 
কিছু অঞ্চল :থেকে. কীচামাল এনে .-কাজ চালাচ্ছেন অনেকেই । 
বেশ কিছু 'শিক্পী- ক্ষোভের, সঙ্গে জানালেন মহাজনের শেষ 
করে: দিচ্ছেন তাদের । সরকারের ভরতুকি দেওয়া কিছু সংস্থাও. 
দুনস্বরী করে "চলছে । এইসব. সংস্থায় অডিট করার সময়েও 
নাকি টাকার খেলা চলে ।- টাকা মারার জন্য একটি. করে, 
সমিতি" রেজিস্ট্রেশন করেছে অনেকে । এসব শিল্পীদের অভি- 
যোগ, তাদের -কাছ থেকে শোনা কথী।' “শিল্পীরা এতে প্রচণ্ড 
অসুবিধ।য় ভুগছেন ।: সরকার অবিলম্বে নজর না দিলে রেশমের 
কাজকর্ম বন্ধ হয়ে'যাঁবে বলে অনেকগুলি সমিতির প্রতিনিধিরা 
জানালেন । .১১ মিটারের (২৪ হাত) ২ খানা শাড়ীর পিওর 
সিল্ক থানের বর্তমান দাম ৫২৫ টাকা থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত । 
খোল। বাজারে আবার ওই থান পাওয়া যায় ৪০০ থেকে ৫৫০ 
টাকায়... 

_ মাড়গ্রামেও প্রচুর কাজ, চলছে তে? এখানেও প্রায় 
হাজারের কছাকাছি শিল্পীর বাস।. জেলায় এটি বড় গ্রাম ৷ 
দুটি পঞ্চায়েত রয়েছে এই গ্রামে । বিজ্ঞানী কুদরত-ই-খুদার 
জম্ম ভিটে ৷ . বর্তমানে বিষ্ণুপুর বসোয়া মাড়গ্রামেরে রেশমের 
থান মুশিদ|ব!দ পিক্ষ নামেই বাজারে চলছে । : 

ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাগুলুম কর্পোরেশন নাম্ুর থানার বামনী- 
গ্রাম, বকদৌড়, পুরণো৷ কালুহা, দাসকলগ্রাম প্রভৃতি গ্রামের 
তাত শিল্পীদের দিয়ে সরকারের ভরতুকি দেওয়া জনতাশাড়ী, 
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জনত! লুঙ্গি, জনতা ধুতি তৈরী করে থাকেন, ভরতুকি 
দেওয়া এইপব কাপড় সম্বায় সংস্থা ও তত্তজের মাধ্যমে বিক্রি 
করে থাকেন। জনতা শাড়ী পিছু মজুরী - থেকে ১৫ টাকা 
লুঙ্গি ৩-৫ টাকা এবং ধুতি পিছু ৬ টাকা থেকে ১০ টাকা 
মজুরী পেয়ে থাকেন শিল্পীর । বোলপুরের টেগোর: সোসাইটি 
ফর কুত্বাল ডেভলাপমেন্ট সংস্থাটির জন্মদাতা সংস্থার প্রাণপুরুষ 
পাঙ্নালাল দাশগুপ্ত । বোলপুরের এই সংস্থাটি জেলার বিভিন্ন 
প্রান্তে গ্রামাঞ্চলে ভাতের কাজ করাচ্ছেন উৎসাহী যুবক 
যুবতীদের ট্রেনিং দেওয়ার পর থেকে । এতে অনেক দুঃস্থ 
পরিবার উপকৃত হচ্ছেন। কিছুটা আধিক সচ্ছলতার মুখ 
দেখতে পাচ্ছেন। বৌলপুরের সন্গিকট ছোট শিমুলিয়া গ্রামে 
নানান কাজের মধ্যেও তাত্ের কাজ চলছে । এখানে শাড়ী 
গামছা, সাইড ব্যাগ, দরজা জানালার পর্দা, বেড কভার প্রভৃতি 
সুতোর কাজ করছেন এখানকার স্থানীয় শিল্পীরা | তাতের ট্রেনিং 
এর ব্যবস্থাও আছে এখানে । সরকারী উদ্দাসীনতাকে উপেক্ষা 
করে তাতশিল্পে বীরভূম এগিয়ে চলছে বলতে পারি 11] 


"শাড়ী কুঠির” এর 
শারদীয় অভিনন্দন 


গ্রহণ করুণ 
বাংলার তাতের গ্রতিহ্যমন্ন, প্রতিষ্ঠান 
শাড়ী কুর্ঠির 
প্রোঃ ননীগোপাল্স দাস 
চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া । 
ফোন- ফুলিয়া ৩৯ 

কলকাতা শো-রুম ক্ষোন $ ৪০-৭৩৮৭ 
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নদীয়ার তাত শিল্প 
ফুলিগ্ার টাঙ্গাইল শান্তি 
হরিপদ বসাক 


কৃত্তিবাসের ফুলিয়া আজ টাঙ্গাইল শাড়ির জন্ত বিখ্যাত ৷ 
তবে সব ধরনের টাঙ্গাইল ফুলিয়ায় তৈরী হয়না! আবার 
সব টাঙ্গাইলই টাঙ্গাইল নয়, অন্তত টাঙ্গাইল ঘরাণার তো 
নয়ই | 

বাংলার তাত বস্ত্রেরে মধ্যে টাঙ্গাইল শাড়ির বাজার 
অপেক্ষাকৃত বৃহৎ । উৎপাদ্বনও বেশি । কেবল টাঙ্গাইল শাড়ির 
নামীদমী উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতেই নয়, এখন যত্রতত্র টাঙ্গাইল 
শাড়ি বোন! হচ্ছে । টাঙ্গাইলের তাত সংখ্যা বেড়েই চলছে । 
হরেক রকমের টাঙ্গীইল-_চীপার থেকে কষ্টলি, টাঙ্গাইলের 
অস্ুকরণে শীস্তিপুরী, বুটিদার ঢাকাই, জমকালো কাজের 
জামদানী শাড়িকেও টাঙ্গাইলের পর্যায়ে ফেলা হচ্ছে, কিংবা 
বলা চলে, টাঙ্গাইল বলে চালানো হচ্ছে । 

কিন্তু প্রকৃত অর্থে টাঙ্গাইল শাড়ি বলতে যা বুঝায় বাজার 
চলতি অধিকাংশ টাঙ্গাইলই সে অর্থে টাঙ্গাইল নয়। টাঙ্গা- 
ইলের নিজস্ব ঘরাণা! সে সব শাভিতে অমুপস্থিত । 

উৎপাদন স্থলের নামাস্থুমারেই এদেশের ভাত শিল্পের, 
বিশেষ করে শাড়ি শিল্পের নামকরণ হয়েছে। স্থান ভিত্তিক 
এই শিল্পের তাই স্থানগত বৈশিষ্ট্য ও বয়ন কৌশল নিজস্ব । 
এক স্থানের সঙ্গে অন্থস্থানের শিল্পের আকারে প্রকারে প্রস্তুতি 
পদ্ধতিতে, প্যাটানিং ফিনিসিং এ পার্থক্য অনেক । আর এই 
পার্থক্যের ফলেই বিভিন্ন রীতির শিল্পকর্মের ভিভে ভালাদা 
করে চেন! বাধ, তার শিল্প সুষমা হদয়ঙ্গম করা যায়। মিশ্র 
রীতিতে শিল্পের আভিজাত্য ক্ষুন্ন হয়, তার বনেদিয়ানার 
হানি ঘটে । ৰ 
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বর্তমানে টাঙ্গাইল শাড়িতে মিশ্ররীতির অগ্ুপ্রবেশ ঘটায় 
তার উজ্জল্য বেড়েছে, বাজার বেড়েছে । কিন্তু সেই সঙ্গে 
ঘাটতি পড়েছে তার আভিজাত্যে । সস্তা রুচির রঙচঙে থলেষ 
ভরে আনছে নিয্নমানের শাড়ি, ভেজালে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। 

টাঙ্গাইল শাড়িকে সঠিকভাবে চিনতে গেলে ভার হাড়ি 
খবর নিতে হয়। তার জন্য আমাদের স্বাধীনতা পূর্ব ওপার 
বাংলায় পাড়ি দিতে হবে । পিছোতে হবে প্রায় একশ বছর । 

টাঙ্গাইল শাড়ির উদ্বভ অধুনা বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের 
মাটিতে । টাঙ্গাইল শহরকে কেন্দ্র করে বাইশ খানা গাঁয়ে ছিল 
তাতিদের বাস। প্রথমে তারা থান বুনত, বুনত পাগড়ি 
কাপড়--দেশজ কোবরা সুতোয় । পধগড়ির কাপড় কাগমীরীর 
‘তাতি হাটা” হয়ে বোম্বাইয়ের মহাজনদের . হাত ঘুরে চলে যেত 
মধ্যপ্রাচ্যে । বাংলা ১৩০০ সালের গোড়ার দিকে শাড়ি বোনা 
শুরু করে টাঙ্গাইলের তাতিরা__সাদা জমিনের তালা পাড়ের 
মাঠ! শাড়ি । সেটাই সম্ভবত আজকের টাঙ্গাইল শাড়ির প্রথম 
সংস্করণ । | 

বাংল! ১৩৩০/৩২ সালে টাঙ্গাইল মাড়ির পাড়ে নক্সার 
প্রচলন শুরু হয় । নক্সার কৌশলটি. যে দুজনের মস্তিষ্ক প্রসূত 
তারা হলেন তারটিয়া গ্রাম নিবাসী কাঠ, বসাক ও বঙ্কবিহারী 
বসাক। নটখটে বুদ্ধি ছিল মগজে, খুটিনাটি কাজে ওস্তাদ । 
অনেক মাথা ঘামিয়ে তার! নক্সার ছক তৈরী করে ঝাঁপ ও 
ব’য়ের সহযোগে অতিরিক্ত পাড়াপাড়ি (বাশের তৈরী প্যাডেল, 
যা পায়ের বৃদ্ধাঙ্থুলে টিপে টিপে নক্সা তোল! হয়) লাগিয়ে 
শাড়ির পাড়ে নক্সা ফুটিয়ে তুললেন ।, হৈ-হৈ পড়ে গেল 
তাতিদের গায়ে । সকলে দলে . দলে দেখতে এলেন পাড়ের 
নক্দা, জানতে চাইলেন কলাকৌশল । কিন্তু না, শেখানো 
তো দুরের কবা, কাউকে দেখতেই দেওয়া! হলো নাকাথা 


সাহিত্য সৈকত]|শারদীয় ১৩৯৮১৫ অক্টোবর ১৯৯১ ৬১ 


দিয়ে ঢেকে বাখ। হলো তাত । তবে বেশিদিন চেপে রাখ 
সম্ভব হয়নি । ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়ের জেদের কাছে নতি স্বীকার 
করলেন কাণ্ড, বসাক। ঝাঁপের নক্ৰার কলাকৌশল চলে গেল 
নলশোধা গ্রামে । যেখান থেকে ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র ! 

তারপর এলে। জ্যাকার্ড--পাড়ে নক্সা তোলার বিলিতি 
কল। শুরু হলো! টাঙ্গাইল তাতে কলের ব্যবহার | 

সেটা বাংল! ১৩৩৮ সাল; নলশেশাধ। নিবাসী বারু বসাক, 
ঝাপের নক্সায় যিনি খুবই দক্ষ হয়ে উঠেছি:লন, তৎকালে 
তার উদ্ভাবিত হু'খানাঁ ডিজাইন “তাজ' ও গাঁজমতি'র কপি 
রাইট রেডেষ্টি করিয়েছিলেন তিনি যাতে অন্য কেউ সেনক্সার 
অমুকরণ করতে নী পারে। এনিয়ে অনেক কাণ্ড হয়েছিল, 
বেধে গেছিল মৌকদ্দম1 । বাইশ গাঁয়ের তীতিরা মিলে বারু 
বসাককে একঘরে করে রেখেছিল । শেষে চাপে পড়ে তিনি 
কপি রাইট পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। মাঁমলাঁতেও তার হার 
হয়েছিল! 

বারু বসাক অল্প লেখাপড়া জানতেন । তীক্ষ বুদ্ধি ছিল 
তীর । দক্ষ তাতশিল্পী হিসাবে নাম ডাঁকও ছিল । সেই সুবাদে 
টাঙ্গাইল সদবের দু'একজন সরকারী অফিসারের সঙ্গে ছিল তার 
ভাঁব খাতির । 

টাঙ্গাইল শহরে তখন সরকারী উইভিং স্কুলটি চালু হয়েছে 
সবে ।' সেখানে বারু বসাক জ্যাকার্ড-নক্সা শেখার সুযোগ 
পেয়ে গেলেন । 

দু'বছর শেখার পর বারু বসাক ওই স্কুলের মারফতই জোগাড় 
করে ফেললেন একটা জ্যাকার্ড মেশিন ও তারসঙ্গে দু'টি নক্সার 
ফর্মুলা: বাড়িতে এনে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে টাঙ্গাইল শাড়িতে 
কলের সাহায্যে নক্‌স! তুললেন ‘বেলপাত!’ আর পদ্ম'_বেশ 
বড়োপড়ো নকংদা, খুব চমকদার। সরকারী উইভিং স্কুলের 
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সভীশ মোদক এ ব্যাপারে বার বসাককে নানাভাবে সহযোগি চা 
করেন । 

বারু বসাক সফল হলেন । রর তার মাথায়, আবার 
দুবু'দ্ধি চাপল ৷ তার সাক্লোর ফন্লকে, দশজনের মধ্যে বিলিয়ে 
দিতে রাজী হলেন না,--সযত্বে গোপন রাখলেন কলাকৌশল, 
পাড়াপ্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন সকলকেই তার বাড়িতে ঢোকা 
বারণ করে দিলেন । নর রে 

আবার হৈ-চৈ। বাইশ গাঁয়ের 'মাতব্ধররা বসে সালিশ 
করলেন, আবার করলেন একঘরে । তাঁর ধোপা নাপিত বন্ধ 
হলো । তাকে শারীরিক নির্যাতনের হুমকিও দেওয়া হলো ।, 
কিন্তু না, বারু বসাক নত হলেন না। 

তবুও কি শেষ রক্ষা হলো ? সব আস্মীয়কে বারণ | করলেও 
নিজের ভাঁমাতাকে তো শ্বশুরালয়ে আসা বন্ধ ,করা যায় না। 
বার বদাকের জামাই নহারাজ বসাক শ্বশুরবাড়ি ঘনঘন যাতায়াত 
করতো । ,.সেও ছিল ঝাঁপের নক্সার দক্ষ কারিগর । হাতেকলমে 
তাকে না শেখালেও চোখে দেখেই সে ধরে ফেলল জ্যাকার্ড নক্সার 
কলাকৌশল । তারপর তার আত্মীয় ব্যবসায়ী আকালী বসাকের 
সাহায্যে কলকাতার বরাহনগরে অবস্থিত ইণ্তাপ্রিয়াল অরফানেজ 
কোং থেকে ছু'খানা জ্যাকার্ড এনে বাড়ির তাতে জুড়লেন। 
নক্নাকার হিপেবে ডেকে আনলেন গীয়েরই এক তরুণ যুবক 
ব্ৰজ বসাঁককে । ছি অশাকাষ় ত্রঙ্জর, দারুণ হাত। তাঁর করা 
ডিজাইনে অবাক করা সব নক্সা উঠল শাড়িতে__-ঝুমকালতা, 
পাতাবাহার, ফুলের, টব, সোনার হরিণ, পাহাড়-সূর্য, আরো! 
কত কী! এবার আর রাখ ঢাক নয়, মহারাজ বসাক ডেকে 
ডেকে দশ গাঁয়ের লোককে দেখালেন সব! ছড়িয়ে পড়ল 
জ্যাকার্ডের ব্য হার টাঙ্গাইল শাড়িতে ৷ বরাহনগরের কোম্পনী 
থেকে জ্যাকর্ড এনে খাতির সরবরাহ কৰতে লাগলেন 
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আকালী” বদাক; সুধশ্ত বসাক'প্রসুখেরা॥। 

তখন একখান! ১০০নং জ্যাকার্ডের দাম ছিল ৩৮ টাক! 
তিনখানা 'জ্যাকার্ড।' আনলে ' সঙ্গে একখ।ন। পাঞ্চিং মেশিন বিনা- 
মুলো দিত কোম্পানী : জ্যাকার্ডের নক্সা তোলার কাজে এই; 
পাঞ্চিং মেশিনের ব্যবহার অত্যাবশ্যক প্রতিখানাব দাম ছিল' 
১০ টাকা”। 

সে সময় একখান! নক্সা পাড় টাঙ্গাইল শাড়ির $ দাম: ছিল - 
চার, সাড়ে চার টাকা ।' তাতির মজুরী দুই টাকা'। তখনকার 
দিনে" মাসিক' ২৫ 'টাকায়। ১০ জনের" একটি তাঁতি' পরিবার 
সচ্ছলভাবেই চেলতে' পারতো'। 

সে যা হোক, টাঙ্গাইল শধভির' ঘরাণ।র প্রসঙ্গে” ফিরে 
আসি পাড়ের'নক্সাপ' সঙ্গে 'ঘরাণার' অঙ্গ! হিসেবে ফিনিশিং 
এর গুরুত্ব টাঙ্গাইল” শাড়িতে অসীম-।: টাঙ্গাইল শাড়ির"নক্সার* 
অঙুকরণ হয়েছে; কিন্তু" তারুফিনিশিং অন্যকোন । শাড়ি শিল্পে” 
এখনো” অমুকৃত হতে পারেনি 'এইফিনিশিং এখনো টাঙ্গাইল" 
শাড়ির আলাদা ' বৈশিষ্টা“ রক্ষা। কর: চলেছে।। যাদের, নজর” 
আছে, ফিনিশিং দেখেই ' তারা 'আসল টাঙ্গাইলকে'চিনে, নিতো. 
পারেন। [ + 

তুই কিস্তিতে ফিনিস্সিং'করা হয় টাঙ্গাইল-শাড়ির"” প্রথমন্ত,। 
সুতায়, ষেট। করে প্রধানত" মেয়ের-ভাত মেখে .ভোর' বেলায় . 
সুতা লাটাই ক্রা'। এতে" সুতা অধিক মিহি" ও মস্যণ” হয় 
দ্বিতীয় কিস্তির ফিনিশিং হয়' তাতে, যাকে বলী হয় তাভ-পালিস!) 
বোনার পর শাভিপ্র'জমিতে"সুতা জোড় বেঁধে থাকে+:-ইংরেজিতে- 
যাকে 'রীড মার্ক (8৬৪৫ 102110)- বল! হয় জলে" ভিজিয়ে- 
হু'হাতে কচছিয়ে কচ.লিয়ে 'এই”জোড় ভাঙ্গতে হয়'। তারপর ' 
অনেকক্ষণ ধরে ভাতের মাড় অধব1 খৈয়ের' মণ্ড ঘষে 'বষে'মাড়। 
দিয়ে পরম যত্ধে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পালিস" করা হয় 1 এর'' 
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ফলে মিহি শ্ুতার শাড়ি আরো মিহি হয়, ১০০ নং সুতার 
শাড়িকে ১২০ নং সুতার বলে মনে হয়। 

এই পদ্ধতি টাঙ্গাইলের নিজন্ব কিন! বল! মুস্কিল ! সম্ভবত 
পদ্ধতিটি জগৎ বিখ্যাত মস্লিন শাড়িতে ব্যবহৃত হতো আরো 
সযতনে ৷ কুয়াশা সদৃশ সুক্ষ বন্তরকে' নুক্ষ্রতর করে তুলতে এই 
পদ্ধতির তুলনা নেই । বয়ন উৎকর্ষতার সঙ্গে ফিনিশিং এর 
ছোয়াই মসলিনকে এমন ভূবনমো হিনী করে তুলেছিল বলে অনুমিত 
হয়। শোনা যায়, খুব মিহি চালের ভাত বেটে বৃষ্টির জলে খুব 
পাতলা করে গুলে সুক্ষ রেশনী বস্ত্ে ছেঁকে নিয়ে তাই দিয়ে 
অসলিনের সুতা প্রস্তুত এবং কাপড়ে .মাড় দেওয়া হতো । এ 
কাজটা করত শুধুই মেয়েরা তাদের নরম কোমল হাতে ।' 

মস্লিনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিত হয়নি । মসলিন 
শিল্পীদের জীবনযাত্রা, চাদের সুখ দুঃখ. আনন্দ বেদনা ইত্যাদি 
যেমন জানা যায় না, সেইরূপ এই আশ্চর্য বস্ত্রের জন্য অতি 
উন্নতমানের তুলা উৎপাদন, সেই তুলা থেকে সুতা কাটার 
পদ্ধতি, সুতার প্রস্তুতি কৌশল, কাপড় বয়ন ও তা মস্থণতম 
করার যাছুকরী কারিগরী সব হারিয়ে গেছে চিরতরে । নিদর্শন 
হিসাবে শুধু বেঁচে আছে কয়েক খণ্ড বস্তু পুরাতত্বের সংগ্রহ- 
শালায়, আবু বিশ্বব্যাপী পরিব্যপ্ত হয়ে আছে তার কিংবদস্তী- 
তুল্য বিস্ময়কর" সবক্মতা ও সৌন্দর্যের জয়গান । বিচ্ছিন্নভাবে 
কেবল লিপিবদ্ধ আছে মসলিনের গৌরবগাথা নানা সময়ে 
আগত বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে! সেইসব বৃত্তান্ত, 
শ্রুতি, গল্পগাথার সঙ্গে পরবর্তীকালের বাংলার বয়ন শিল্পের 
গ্ুণমান, রীতি পদ্ধতি, বিচার করেই কিছুটা অম্ুমান কিছুটা 
যুক্তির দ্বারা সেই অত্যাশ্চর্য শিল্পটি সম্পর্কে একট ধারণা তৈরী 
করে নিতে হয়। . 

মঘলিনে যে ফিনিশিং পদ্ধতি ছিল তা এই ভাবেই অমুমান 
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করে নেওয়া যায়! আর সেই পদ্ধতিই যে পরবর্তী বয়নরীতির 
স্তর বেয়ে টাঙ্গাইল শাড়িতে চলে এসেছে সেটাও এমতভাবেই 
অঙ্গুমিত এবং সত্যও বটে । মনলিনের ছেঁড়া খোঁড়া ইতিহাসে 
তাতিদের যে নাম পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে একজন মঙ্গল 
বসাক। টাঙ্গাইলের. তাতিদের পদবী বসাক এবং তারা মঙ্গল 
বসাককে-তাদের পূর্ব পুরুয় বলে দাবী করেন। মসলিন তাতিদের 
মধ্যে বসাক পদবীধারীরাও আঙ্গুল কাটা যাবার ভয়ে অন্যদের 
মতই আত্মগোপন করেন। পরে তারা কিছু সংখ্যায় ঢাকার 
অদূরে ধামরাই ও চৌহট্র গ্রামে বসতি স্থাপন করেন । বাকীরা 
চলে যান..রাজশাহী বগুড়া অঞ্চলে ।. এরাই পরে আটিয়া, 
সন্তোষ, করটিয়া, ঘারিন্বার জমিদারদের আম্ুকুল্যে টাঙ্গাইলে 
চলে আসেন ৷ ঘারিন্দার জমিদার রাজশাহী থেকে এসে সেখানে 
জমিদারী পত্তন -ক্ররেন। ঁতনি নানা পেশার কিছু প্রজা সঙ্গে 
করেই আনেন । ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, জেলে, বেনে 
(বাকালী)' প্রভৃতিদের সঙ্গে এ অঞ্চলের বসাক তাতিদেরও তিনি 
সঙ্গে-এনেছিলেন । টাঙ্গাইলের বাকী তাতির! যে এসেছিলেন 
ধামরাই ও চৌহট্র থেকে তার প্রমাণ স্বরূপ উভয় বঙ্গের বসাক 
তাতিদের মধ্যে 'ধামরাইয়া" ও "চৌহাট্রা” এই ছুইটি সম্প্রদায়ের 
অস্তিত্ব আজও টিকে আছে। 

টাঙ্গাইল শাড়িতে বুটির কাজ ছিলনা কখনোই । কুটির 
বহুল প্রচলন ঢাকাই শাড়ি ও জামদানী শাভিতে। ফুলকাট! 
মস্লিনের নাম ছিল জমদানী । পরবর্তী সময়ে ঈষৎ পরিবর্তিত 
হয়ে- তাদের বিকাশ ঘটে ঢাকার নবাবপুর ও ডেমরা অঞ্চলে । 
জামদানী শাড়ির অধিকাংশ তাতিই মুসলমান । জামদানী 
কথাটাও সুসলমানী-__-সম্ভবত, ফরাসি শব্দ । 

ঢাকা টাঙ্গাইলের দূরত্ব যেমন অনেক, জামদানী ও ঢাকাই 
বুটির সঙ্গে টাঙ্গাইল শাড়ির ফারাকও বিস্তর--চেহারায, চরিত্রে, 
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গুণে মানে। অথচ আজ বুটিদ্রার শাড়ি, ঢাকাই জীমদ্দানী সবই 
টাঙ্গাইল নামে চলে ৷ - তাতে. ক্ষতি. হচ্ছে 5 
তার নামের,” শ্বাতঙ্ত্রের । 

এ বঙ্গে টাঙ্গাইল শাড়ি তার 'আপন' বৈশিষ্ট অটুট রেখে 
তৈরী হচ্ছে একমাত্র ফুলিয়ায় (এবং খুবই অল্প সংখ্যায় বর্ধমানের 
ধাত্রীগ্র।মে) । আধুনিকতার ছোয়া লেগেছে, নিত্য নতুন রং, 
ডিজাইন হচ্ছে, প্যাটার্ন পাল্টে যাচ্ছে অনবরত ৷ কিন্তু মুল 
বৈশিষ্ট্য যা--পাড়ে নক্সার কারুকাজ, জমি প্লেন, কিংবা ডুরে 
বা চেক, তাতে সযদ্ধে কৃত ফিনিশিং এর মনোহারিত্ব, এগুলি 
পূর্ণমাত্রীয়ই বজায় আছে আজকের ফুলিয়ার শাড়িতে । যারা 
বুনছেন তারা অধিকাংশই টাঙ্গাইলের তত্তবায় । 

টাঙ্গাইল থেকে আগত তাতিদের একাংশ বর্ধমানের 
সমুদ্রগড়ে বসতি স্থাপন করে এবং টাঙ্গাইল ঘরাণার শাড়ি 
বয়ন ছেড়ে - ঢাকাই বুটি ও জামদানী বুনতে "শুরু করে। 
টাঙ্গাইলের তির! বুনছে বলেই হয়তো এগুলিকে টাঙ্গাইল 
বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সেগুলি নারী টাঙ্গাইল বৈশিষ্ট্য 
সম্পন্ন নথ । 

সম্প্রতি 'তন্য পেশার মামুষ তাত শিল্পে আসছে। 
ফুলিয়াতেও টাঙ্গাইল শাড়ির বয়ন শিখতে আসছে অনেক 
মানুষ । তবে তারা সবাই একদা টাঙ্গাইলের অধিবাসী ছিল। 
তখন তারা তাত ন। বুনলেও তাত দেখেছে কাছে থেকে, হাতে 
কলমে না হলেও শাড়ি বয়ন ব প্রস্তুতি পর্বের কাজের সঙ্গে 
তাদের পরিচিতি ছিল। আজ যে যন্ত্র চাঁষী, মজুর, কামার, 
কুমোর সবাই টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরী করছে, টাঙ্গাইল পদ্ধতির 
সঙ্গে তাদের পূর্ব পরিচিতি ছিল না কোনদিন] নিষ্টাভরে 
শিখলে এ শিল্প আয়ত্ব করা, কঠিন নুয়। কিন্ত সে নিষ্ঠা 
কোথায়? সুযোগও কম | সঠিক মানের টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরী 
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করা তাতির একার পক্ষে সম্ভব নয়। পরিবারের সকলের 
সমবেত চেষ্টায়. বিশেষ করে, মেয়েদের দক্ষ হাতের ছোয়! ছাড়া 
টাঙ্গাইল শাড়ি হয়না । কাজেই অন্য পেশার কোন ব্যক্তির 
পক্ষে তাতিবাড়ি থেকে বেনাটা শিখে নেওয়া সম্ভব হয়তো! 
বা তার পরিবারের সবার পক্ষে ভাতের সকল কাজ আয়ত্ব করা 
নিতান্ত অসম্ভব। পুরুষামুক্রমে তাতির ঘরের লোকেরা যে 
দক্ষতা পায় দু'দিনের শিক্ষানবিশীতে তা অর্জন কর কঠিন । 

জামর্দানী শাড়িতে, বুটিদার ঢাকাই শাড়িতে চমৎকারিত্ব 
আছে, শিল্প আছে আছে ডিজাইনের মনোহারিত্ব। সুনামও 
আছে বাজীরে । আবার ভেজালও আছে এবং তারজন্য বদনামও 
কম নেই । তুলনায় ফুলিয়ার টাঙ্গাইল শাড়িতে ভেজালের 
সুযোগ কম। বুটি শাড়িতে ফাঁকির যে অবকাশ, ফুলিয়ার 
নক্সাদ।র টাঙ্গাইল শাড়িতে তা নেই বললেই চলে । 
.  ফুলিয়ার টাঙ্গাইল তাতিরা টাঙ্গাইলের গৌরব নিয়েই 
থাকতে চায়, টাঙ্গাইল বৈশিষ্ট্যহীন কোন শাড়িকেই তারা 
টাঙ্গাইল শাড়ি বলে মানতে রাজি নয়, তার সুনাম বা বদনামের 
ভাগীদার হতেও তারা অস্ত । 

ফুলিয়ার টাঙ্গাইল শীভি--এক সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র আদল 
আছে তার। নদীমাতৃক বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে তার বেজায় 
মিল। দে যেন এক বহতা নদী. প্রতিবদ্ধকতাহীন বেগবান 
মোতধারায় সে নিত্য প্রবহমান, ম্বচ্ছতোয়ার মতই সুনির্ল ও 
সুকোমল তার জমিন, মোহনায় সঙ্গমস্থলে সাগরে মেশার 
আনন্দে নদীর যে উচ্ছলতাঁ, ছোট ছোট ঢেউয়ের ঝিমিমিলি 
সেটাই তার অ-চল।. ছু'পাড়ে নানাবর্ণের নক্সা, যেন নদীর 
দু'পাড়ে কোলাহল মুখর জনপদ, পুষ্পশোভিত উদ্যান, বৃক্ষঘন 
অরণা, তুষার শোভিত শৈলমালা-_যেন ফ্রেমে বীধা একটি অপরূপ 
নিসর্গ চিত্র, রূপসী বাংলার জীবন্ত আলেখ্য । 

আপন বৈশিষ্ট্য ও শিল্প স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ফুলিয়ার শাড়ি 
একাই বলিষ্ঠ এবং গরিষ্ঠ ॥ ভীড় বাড়িয়ে পাঁচমিশেলি শিল্পের 
হাঁটে হারিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তার নেই ।0 


রালুচরী 3 এক অনন্য শিল্পকম 


পশ্চমবঙ্গের হস্তচালিত তাত সামগ্রীর মধ্যে বালুচরী 
একটি ছুশ্রাপা বৈচিত্র্য । এতিহাময় এই বালুচরীর ইতিহাস, 
সত্যি সত্যিই এক কৌতুহলকর, বিশেষ করে' যার! এই শিল্পের 
সঙ্গে যুক্ত তাদের কাছে। | 

বালুচরী শাড়ীর ভিটে যুর্সিদাধাদ জেলার ছোট্ট এক 
গ্রামে । ছোট এই গ্রামটার নাম ছিল: বালুচর আর সেই 
থেকেই বালুচরী। কালক্রমে ল্রোতন্বিনী গঙ্গার মুখে পড়ে এই 
গ্রামটি একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়) গ্রামবাসী তাতীরা যে কে 
কোথায় চলে গেলেন কেউ কিছুই জানল না। ফলে অমূল্য 
এই শিল্প কর্মটি একেবারে বিলুগ্তই হয়ে গেছিল। 

দীর্ঘদিন বাদে ঠাকুর পরিবারের এক সুপরিচিত ব্যতিত 
শিল্পী সুভে! ঠাকুর একটি বালুউরী শাড়ী খুজে পেলেন এবং এর 
শিল্প নৈপুন্তে মুগ্ধ হয়ে এই শিল্প কর্মের পুণরুদ্ধারের কথা৷ ভাবতে 
" লাগলেন । , 
বকুড়া বিষ্ণুপুর নিবাসী জনৈক শিল্পী 'অক্ষয়বাধুকে তিনি 
একদিন প্রস্তাব দিলেন এ শাড়ীর অন্থকরণে শাড়ী বোনার 
জন্যে। অক্ষয়বাবু প্রস্তাবট। হাসি মুখে মাথ। পেতে নিলেন এবং 
বালুচরীর মুখ দেখা গেল ফের রাজারে॥। | 

মহাজনী গ্রাস তো ছিলই তবে ত! শুধুমাত্র শিল্পীদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, মুনাফাবাজদের দৌরাত্ম্য বাজার 
দরকে যেখানে নিয়ে গিয়ে ঠেকালে! তাতে করে সাধারণ 
মানুয়ের ক্রয় ক্ষমতাটাই..গেল হারিয়ে । :এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ 
হাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন যার 
বাণিজি)ক নাম-**তন্থুত্রী” সাঁহায্যের-হাত-বাড়িয়ে দিল। ১৫০ 
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জন বালুচরী শিল্পীকে তাদের নিজেদের পেশায় পুনরায় ফিরিয়ে 
আনলো! : বর্তমানে প্রতিমাসে ১০০০ পিস বাঁনুচরী শাড়ী 
তৈরী হচ্ছে। শিল্পী সংখ্যাও বেড়ে দাড়িয়েছে ২০০ ভন | মাত্র 
৪ জন ডিজাইনার নিত্য নতুন ডিজাইন করছেন। সাধারণত 
একট! বালুচরী বুনতে একজন শিল্পীর ৫ দিন সময় লাগে। 
বিশেষ বিশেষ ডিজাইনের ক্ষেত্রে যেমন, রামায়ণ, মহাভারত, 
শকুন্তলা, টেরাকোটা, কলকা প্রভৃতি কাজের ক্ষেত্রে দিন দশেক 
সময়ও লেগে যায় এছাড়াও জনপ্রিয় ডিজাইনের আরও 
কিছু শাড়ী হল- পাঠশাল। শাড়ী, নবাব বাদশা! শাড়ী 
ইত্যাদি । 

সত্যি কথা বলতে কি একজন তাত শিল্পীর পরিবারের সব 
সদব্যরাই কোন ন! কোন কাজে শিল্পী র সহযোগী হন। নব্য 
শিল্পীদের প্রশিক্ষণের জন্তে বিফুপুরে একট! ট্রেনিং সেন্টার 
খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে করে এই শিল্প কর্মের 
ধারাট। টিকে থাকে । দিনের দিন বালুচরীর চাহিদ1 বেড়েই 
চজেছে। এ যে শুধু স্বদেশে তাই ই নয় বিদেশের বাজারেও । 


সৌজন্য ঃতন্তত্রী 





With best compliments from 1 


SAHA BROTHERS 


‘Habra, North 24 Parganas. 
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চাপড়ামারী অভগ্নারণ্য 
শিশির গুহ . 


আমাদের দেশে এখনো তেমন ভ্রমণের অভ্যাস গড়ে 
ওঠেনি । ভ্রমণ বলতে আমি বলতে চাইছি আমাদের রাজ্যকে 
জানা, তাকে চেনা । এ রাজ্যে অসংখ্য. নয়ন লোভন জায়গা 
আছে যা বহুল প্রচারিত দার্জিলিং, দীঘা, জলদাঁপাভা, বকখালি, 
বিষ্ণুপুর, গৌড় কিংবা মুকুটমণিপুরের চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। 
হয়তো পাহাড় নেই আছে দিগন্ত বিস্তৃত বর্ণ বাহারের অরণ্য ৷ 
হয়তো! সমুদ্র নেই কিন্তু আছে স্নিগ্ধ নদীর কাছাকাছি প্রকৃতির 
অকৃপণ ফুলের মেলা। শুধু বসন্তে নয়, বসন্তকাল ছাড়াও 
শোনা যায় কোকিলের ডাক। সারাক্ষণ বসম্ত কৌরী আর 
নীলকণ্ঠ পাখি কিংবা. সবুজ টিয়ার ঝাঁক উড়াউড়ি করে সবুজ 
গাছের পাতায় পাতীয় । প্রকৃতির এই বৈভব 'আঁর মাধুর্ধ্যের 
কতটুকুই বাঁ খবর রাখি আমরা । একথা সর্বজনত্বীকৃত যে 
বাঙ্গালীই একমাত্র জাতি যাঁরা সুযোগ পেলেই বেড়াতে যায়, 
কিন্ত সেটা কোথায়? হয় কাশ্মীর, নয় কল্যাকুমারী !. .হাতের 
কাছে দীঘা কিংবা পুরী ! সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের ভ্রমণোপযোগী 
রি ah আছে সেখানে কি কেউ যাই আমরা? 
কিংবা খবর রাখি ? তাই বলছিলাম, হ্বরাজ্যে ভ্রমণের অভ্যাস 
কোথায়? 

হ্যা বলতে পাবেন এ দায়িত্ব সরকারের । তারা না জানলে 
আমরা জানবো কি করে! জরকার তো এই দীর্ধকালের মধ্যে 
আমাদের সামনে তুলে ধরেছে বকখালি, .গাদিয়ার, আর নিউ 
দীঘা । সুন্দরবনের ব্যান্র প্রকল্প, কুমীর. প্রকল্প, জলদাপাভাতে 
ছিলই ! অবশ্য শুধু মাত্র জায়গার.কথ! বল্লেই তো সব দায়িত্ব 
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শেষ হয়ে যায় না। সেজন্য প্রয়োজন, যাতায়াতের পথঘাট, 
উপযোগী যানবাহন এবং থাকা খাওয়ার জন্য আবাসস্থল । 
সবচেয়ে বড প্রয়োজন সুরক্ষা এবং শৃঙ্খলা । ন্ুুতরাঁং সব মিলিয়ে 
দায়িত্ব কিন্তু অনেক। তাই আলোচনায় ন। গিয়ে বরং কিছু 
অজানা জায়গার হদিশ দিতে চেষ্টা করি। খুব অল্প সংখ্যক 
ভ্রমণ বিলাসীরাই খবর রাখেন এসব জায়গার, কিন্ত 
ব্যাপক প্রচার নেই বলে পর্ধটকও আসছেন ন! । সুযোগ থাকা 
সত্বেও মার খাচ্ছে পর্যটন শিল্প । সুতরাং ভূমিকা ছেড়ে সরাসরি 
চলে আসি প্রথমেই উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে একেবারে চাপড়ামারী 
অভয়ারণ্যে । 

আপনি যদি নির্জনতা পছন্দ কবেন, যদি শুনতে চান নাম 
না জান! পাখির কলকাকলি, দেখতে চান আপন ভোল! হরিণের 
ঝাঁক পেখম তোলা ময়ুরের নাচ তবে কিন্তু আপনার পক্ষে 
চাপড়ামারীর অভয়ারুণ্যই হচ্ছে আদর্শ স্থান 4 

এখানে বেড়াতে আসার উপযুক্ত সময় হোল শীতকাল 
থেকে বসন্তকাল । তবে ড্যোৎস্সায় পূর্ণিমার চাঁদনী আলোয় 
এলে আপনি মন্ত্রমুগ্ধের মত হতবাক হয়ে থাকবেন বেশ কিছুক্ষণ | 
চাপড়ামাবীতে 'বুয়েছে অপরূপ বনাঞ্চল, আর বনাঞ্চলের ভেতর 
দিয়েই এগোতে হবে আপনাকে । চুপি চুপি জানিয়ে রাখি 
এ এলাকার এই অঞ্চলে হাতির উপস্থিতি খুব বেশী ৷. দল বেঁধে 
বাজার মত যাতায়াত করে' এর! । তবে হ্যা, কখনো বদি একা 
নিঃসঙ্গ দাতাল হাতি দেখেন তখন খুব সাবধান । সেজন্যই 
শিলিগুড়ি কিংবা মালবাজার থেকে সোজা জিপ কিংব!-ট্যান্সি 
করেই এখানে আসা ভাল । তবে শিলিগুড়ি থেকে ঝালংগামী 
বাসেও আপনি যেতে পারেন । পাকা রাস্তা থেকে বাঁদিকে কাচা 
পথ ধরে আপনাকে যেতে হবে অরণ্যের বুক চিরে অনেকট! 
ভেতরে ৷ বাস আপনাকে নামিয়ে দেবে চাপড়ামারী রেস্ট হাউসের , 
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সামনে । এখানে কিন্ত জমিয়ে গল্প করার কিংবা খোঁজখবর 
নেবার জন্যে পথে ঘাটে কোন লোক পাবেন না । দোকান পাটের 
তো কথাই নেই । তাই চাপড়ামারী আসতে হলে আপনাকে 
যে কাজটি প্রথম করতে হবে তা হচ্ছে কেনাকাটা । চাপড়ামারী 
রেল স্টেশনের কাছে কিংবা খুলিয়া মোড়ের এলাকায় অল্প কিছু 
দোকান পাওয়া যাবে সেখান থেকে যাবতীয় রসদ কিনে নেয়াই 
ভাল। এই বিরাট বনাঞ্চলে কিন্ত কিছুই পাবেন না তবে এই 
রেস্ট হাউসে পাবেন একজন চৌকিদার কাম সিকিউরিটি গার্ড 
কাম কুক। 

সবেধন নীলমণি মামুষটি কথ! খসানো মাত্র আপনার সব 
কাজ করে দিতে প্রস্তত। জিনিসপত্র সঙ্গে করে আনলে সে 
আপনাকে খুব যত করে রাম্না করেও খাওয়াবে, দু'দগ্ড গল্পও 
করবে। শোনাবে এ এলাকার অলৌকিক কাহিনী আর গভীর 
অরণ্যের ভয়ঙ্কর জীব জন্তর কথা । 

চাপড়ামারী বনের বাংলোটি কিন্তু দারুণ সুন্দর । বন- 
জ্যোত্স্সায় অরণ্যের যে কত রূপলাবণ্য ফুটে ওঠে তা কাছে গিয়ে 
প্রত্যক্ষ না করলে বোঝা যায় না। এছাড়া এই বাংলো থেকে 
মাঝে মধ্যেই শুনতে পাবেন সম্বর হরিণের বিরহের ডাক কিংবা 
বিচিত্র শব্দে গুটিক বনশুয়োর বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যাচ্ছে গাছ 
পালার ভেতরে । মাঝে মাঝে পেখম তুলে নাচতে থাকবে বন 
ময়ূরীর ঝাঁক, আর মাঝে মধ্যে ডেকে উঠবে বিচিত্র শব্দে চেনা 
অচেনা পাখি। 

এই বাংলোয় হ্ছ্যতের আলে! নেই, আছে লষ্টনের সি্ধ 
আলো । তাই অক্রেশে বাংলোয় বসেই প্রকৃতির বূপ সুধা 
দু'চোখ ভরে উপভোগ করতে ' পারবেন. আপনি । এখানে দিন 
দুয়েক থাকলেই যথেষ্ট । সেখানে থেকে বেরিয়ে সোজা চলে 
আসতে পারেন ঝালং হয়ে জলটাকা। সরাসরি এলে হবেন! 
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পথে আপনার জন্যে প্রতীক্ষারত রঙ্গো, এবং গৈরী বসে নানা 
ধরনের ওঁষধি গাছ। এখানেই সিনকোন! প্ল্যানটেশন বুয়েছে 
বিস্তীর্ণ এলাকায় ।. জলঢাকা এসে খুরে আন্মুন বিন্দুতে । 
সেখান থেকে তাংতে, তোরে থেকে রোচেলা হযে পেডং ছু*ষে 
সোজা কালিংপঙ | জায়গার নামগুলো লক্ষ্য করছেন? তবে 
রোচেলার পথ কিন্ত ভীষণ দুর্গম । এরুটু এদিক ওদিক হলেই 
বিপদের সম্ভাবনা ৷ 

চাপড়ামারী বাংলো পেতে হলে আপনাকে অনুমতি 
নিতে হবে শিলিগুড়ির পর্যটন দপ্তর থেকে । আর জলঢাকার 
বাংলো পেতে হলে হুকুমপত্র নিতে হবে শিলিগুড়ির বিদ্যুৎ 
বিভাগের কাছ থেকে । এই শীতে বা বসন্তে একবার ঘুরে আসুন, 
সারা জীবন এই ভ্রমণ আপনার মনে থাকবে 10 


দি টাঙ্গাইল শাড়ী (সণ্টার 


প্রসিদ্ধ টাঙ্গাইল, জামদানী, ঢাকাই বুটি শাড়ী 
প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা ৷ 


প্রোঃ জিডেন বসাক 


ফুলিয়্া বাসস্ট্যাশু, নদীয়া! 
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অন্য কোথ।, অন্য কোনখানে 
| নারায়ণ বস্তু 


সুন্দরী জলঙ্গী। দ্বরূপগঞ্জের, জলঙ্গী যে সত্যিই সুন্দরী 
তা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। তার প্রকৃত সৌন্দর্যকে 
উপভোগ করার আনন্দই আলাদা। শ্ররপগঞ্জের জলঙ্গী 
সুন্দরীকে দর্শন করার সুযোগ তৈরী করেছিল তপন ঘোষ, 
বলাই আর গোবিন্দ । স্বরপগঞ্জে যাওয়ার জন্য ওরা আমার 
পেছনে ফেউ-এর মতো লেগেছিল । সংগে ছিল বাবাই-এর 
মাম-মাম, বাবাই-এর মা, শিখা আর আদরের বাবাই ও মাধুরী । 
ইরিগেশীনের ইনস্পেকশান বাংলোটা বুক.করার ব্যবস্থা করে- 
ছিলান। জুনের শেষ শনিবার দমদম জংশন থেকে সকাল 
সাতটা এগারো কৃষ্ণনগরসিটিতে চড়ার মজা অনেকদিন মনে 
থাকবে । শহরে গন্ধের মধ্যে গাঁয়ের স্পর্শের আলো-অশধারি 
খেলা দেখতে দেখতে পৌছে গেলাম নৈহাটী জংশন |. ভাড়ের 
চা মনকে আরও চাঙ্গা করে তুললো। তারপর ট্রেন 
হু হু করে ধান ক্ষেত, পাট ক্ষেত, সবজী ক্ষেত পাত্ধ হয়ে ছুটে 
চললে, । সোনালী রোদে রেল লাইনের ছু'পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য 
এত সুন্দর ভাবা যায় ন! । ক্ষেতগুলির ফাকে ফাকে আমগাছ. 
কলা বাগান, টিনের চালের ঘর, কুড়ে ঘর, পাকা বাড়ি উকি 
দিয়েই পালিয়ে ষায়। এ দৃশ্য আগে অনেকবার দেখেছি কিন্ত 
আজকের দৃশ্যগুলির সংগে. আগের দৃশ্যগুলির অনেক তফাৎ । 
বোধ হয় স্বরূপগঞ্জের জলঙ্গী সুন্দরীর. আহ্কানে আমাদের প্রাণ 
ব্যাকুল হয়েছিল । তাই তো সব সংশয় কাটিয়ে দুয়ারখানি 
পার হয়েছিলাম । স্বরূপগঞ্জের জলঙ্গী সুন্দরীর জলরাশি কত 
চিন্তকে অভিভূত করেছে, বিমুগ্ধ করেছে, তার শেষ নেই। 
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সুতরাং আমাদের গন্তব্যস্থল সেই জলঙ্গী সুন্দরীর রূপ সন্দর্শন। 
তাঁর সৌন্দর্যকে চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য, 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপ বা শ্রীমায়াপুর বাঁ ইসকন 
মন্দির ব! গেড়ীয় মঠ নয়। 
রাণাঘাটের পর ঝিরঝিরে বর্ষার বুক চিরে কৃষ্ণনগরসিটি 
এগিয়ে চলেছে তার নিজন্ব গতিতে ৷ পুজার ছুটির ভিড়ের মধ্যে 
নিজেদের হারাতে চাই নি। তাই জুনের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ 
শনিবার আর রবিবারের স্বল্প অবসরকে ভরিয়ে তুলতে চাইলাম 
নবলব্ধ অভিজ্ঞতার বির।টত্ব দিয়ে, জলঙ্গী সুন্দরীর গভীরতা 
দিয়ে। আমাদের হৃদয়ের ওঠানামা কৃষ্ণনগরসিটির গতিকে 
শতগুণে বৃদ্ধি করে চলেছে । সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে যথা- 
রীতি কৃষ্ণনগরসিটি স্টেশনে পৌছে গেলাম । স্টেশনটি সুসজ্জিত 
ও মনোরম । স্টেশন এলাকায় বেশ কিছু চা ও খাবারের 
দৌোকান। চা বিসকিট খেয়ে অপেক্ষমান ছোট্ট ট্রেনে চেপে 
বসলাম | দশটা বাজতেই ছোট্ট ট্রেন চলতে শুরু করলে। ছোট্ট 
লাইন ধরে ধীর গতিতে ৷ অপূর্ব অনুভূতি । দার্জিলিং এর 
টয় ট্রেনের ভ্রমণের চেয়ে কোন অংশে কম নয় ।' রোড স্টেশন, 
আমঘাটা, তেওরখালি পেরিয়ে হঠাৎই পৌঁছে গেলাম স্বরূপ- 
গঞ্জে! স্টেশনের খুব কাছে ইরিগেশীন ইনস্পেকশান বাংলো! ৷ 
ংলোতে পৌছানোর পর ঘড়িতে দেখি দশটা বাজে ৷ অপূর্ব 
পরিবেশে একতল। ছৃ'্ত্যুটেব সুন্দর বাংলো । সামনে চওড়া 
লশ্ব। বারান্দা । পিছনেই জলঙ্গী সুন্দরী তরতর করে বয়ে চলেছে । 
কোন বাংলোর চৌকিদার যে এত অমায়িক হতে পারে তা 
গোপালের সাল্সিধ্য না পেলে বুঝতে পারতাম নাঁ। বাংলোর 
কেয়ার টেকার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের বন্ধু হয়ে 
গেলেন । নবদ্বীপ, শ্রীমায়াপুর তথা গোটা নদীয়। জেলার বিবরণ 
পেয়ে গেলাম ওর সংগে গল্প করতে করতে । নবদ্বীপ মানেই 
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হোল মন্দির । বহু মন্দির আছে এখানে । অভীতের স্বাক্ষর 
বুকে নিয়ে মাসিরবাড়ি, সোনার গৌরাঙ্গ, .বুড়ো শিব, দ্বাদশ 
শিব, মণিপুরের রাজবাড়ি, আরও অনেক মন্দির আজও অম্নান ৷ 
এখানকার শুধু মন্দিরগুলি. দেখার জন্য ভ্রমণকাকী, সম্পূর্ণ একটি 
দিন ব্যয় করতে পারেন। মন্দিরগুলির, নির্মাণ কৌশল 
শিল্প চাতুর্য ও স্থাপত্য ভাস্কযে'র উৎকর্ধের জন্য দর্শনার্থীর হৃদয় ও 
মনকে আনন্দ দেবে। পৌরসভার পরিচালনায় বাসস্ট্যাণ্ডের 
পাস্থশীল! মনোরম ও সুসজ্দিত । 

স্নান শেষে সবাই মিলে খেতে বসলাম দু'স্্যুটের মাঝখানের 
ডাইনিং রুমে | আুন্দর ব্যবস্থা । খেতে খেতে ঠিক হয়ে গেল 
আমাদের পরবর্তী ভ্রমণ সুচী ছু'টোর বাস ধরে" তিনটার মধ্যে 
পৌছে গেলাম কৃষ্ণনগর রবীন্দ্র ভবনে ।  মফয্বেল শহরের 
সংস্কৃতির পীঠস্থান .তবীন্্র ভবনটি এত দৃষ্টিনন্দন তা’ স্বচক্ষে না 
দেখলে বুঝতেই পারতাম না। রবীন্দ্র ভবনের কর্মীর! জানালেন 
কৃষ্ণনগর শহরেও ভালে! থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। 
সুদৃশ্য ও সুসঙ্জিত জেল! পরিষদের নব নিগিত প্রচুর শষ্যা বিশিষ্ট 
ডাক বাংলে। এবং কৃষ্ণনগর পৌর সভার গেষ্ট' হাউন অনায়াসেই 
পাওয়া যায় । শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতম্য গোভীয় মঠে ও ইসকনেও 
সুলভে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে-। এদেরই পরামর্শে 
আমরা প্রথমেই হাটীপথে গেলাম কৃষ্চনগরের ক্যাথিড্রাল চার্চ 
দেখতে ৷ বাংলার পুরানো চার্টগুলির মধ্যে এটি অন্যতম | 
ভেতরের মুন্তিগুলি একেবারেই জীবন্ত মনে হয়। চার্চের কারু 
কার্য মনের মধ্যে আলোড়ন. তোলে |. . 

এবপর রিক্সা নিয়ে চলে. এলাম কুষ্ণনগরের বাজবাডিতে । 
ঢোকার মুখে পরিখার অবশিষ্টাংশ আজও ভাবায় । তারপর 
গেট. । অনেকখানি ফাকা জায়গা, পেরিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকতেই 
নজরে পড়লো ক্লাইভের দেওয়া. উপহার. স্বর্প কামানটি আর 
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ডংকা দু'টি । বিশাল সাদা রঙের রাজবাঁড়ি। সামনেই দরবার 
কক্ষ । আজও কৃষ্তচন্ত্রের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, আসনাদি রুক্ষিত 
বুয়েছে। দরবার কক্ষে ঢোকার সংগে সংগে মনে পড়ে গেল 
গোপাল ভশডের কথা । জ্যোসনা রাতে তাজ আমি দেখিনি । 
জানি না কী তার রূপ । শুনেছি মাত্র । কিন্ত বিকেলের পড়ন্ত 
রোদের আলোকছটায় কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত পূজা মণ্ডপের যে 
রিক্ত, মহান শিল্পকলা দেখলাম তাতে আমি অভিভূত ' হয়ে 
গিয়েছিলাম । এমন নির্মাণ কৌশল ও যে একদিন মামুষের 
আয়ত্বাধীন ছিল তা-ই বিস্ময়ের । মগ্ুপের সামনের দিকে 
দু'পাশে ছু'টি সুউচ্চ স্তম্ভ । এর শিল্প “নৈপুন্য”, এর ভাক্র্য, 
স্থাপত্য ও নির্মাণ শৈলী সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়ে কাউকে উপলক্ধি 
করানোর চেষ্টা বাতুলতামাত্র। আলোক চিত্রের দ্বারা এর রূপ 
পরিক্ষ,ট করানো বায় না। প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দায় এবং 
মহার্ঘ আর্ট পেপারের শিল্পকলার বহুচিত্র প্রত্যক্ষ করেছি কিন্ত 
তার সম্যক পরিচয় পাইনি । কিন্ত স্তম্ভের গান্রে পদ্ধফুলের 
পাপড়ি এমনভাবে খোদিত যা দেখে মনে হয় শিল্পী বোধ হয় 
গতকালই এর খোদাই কাজ শেষ রুবেছেন। স্পর্শ দ্বার! এর 
মস্থণতা অনুভবে দর্শনার্থীর , মনের সব শূণ্যতা পূর্ণ হয়ে যায় । 
রাজবাড়ি থেকে কৃষ্ণনগবের খূর্ণী । সৃষ্টির মহান প্রেরণায় . 
ঘূর্ণার পুতুল. পটটির মৃৎশিল্পীরা বিশ্বের সেরা শিল্প সম্ভারকে 
মর্মর গাথায় আর কাদা মাটির. মাধ্যমে যে রূপদান করে চলেছেন 
তার সবটুকু নিখুত ভাবে যে নিষ্ঠা, যত, নৈপুন্য ও কর্মোস্ঠোগের 
যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করলাম তাতেই ভ্রমণকারীর চক্ষু সার্থক, ভবন 
সার্থক। পাথরের মুন্তিগুলি, মাটির .পুতুলগুলি আর মাটির 
ুক্তিগ্তলি একেবারেই জীবন্ত মনে হয়। নিশ্চিত ভাবেই নির্মাণ 
কৌশল, শিল্প চাতুর্ষের ও ভাক্ষর্ষের উৎকর্ষের জন্য দর্শনার্থীর হৃদয় 
ও মনকে আকর্ষণ করে, আনন্দ দেয়। তাই . তো কৃষ্ণনগরের 
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ঘৃর্ণীর মাটির পুতুল বাঙালীর কাছে, ভারতবাসীর কাছে তথা 
বিশ্ববাসীর কাছে বিশেষভাবে আদরণীয় 

আট কিলোমিটার দূরের স্বরপগঞ্জে রাত আটটার মধ্যেই 
ফিরে এলাম ! ইসকনের তীব্র,আলো আর শ্ত্রীচৈতন্য মঠের স্বল্প 
আলোর আকর্ষণে বাংলোর পিছনে জলঙ্গীর তীরে চন্দ্রীলোৌকে 
বসে পড়লাম । 'ত্যিই জলঙ্গী সুন্দরী নিস্তরজ। মোহময়ী । 
তার বুকে তুফান নেই, গর্জন নেই, আছে অপার প্রশান্তি । 
সুন্দরী জলঙ্গীর কৃষ্ণবর্ণ জলরাশির ছোট্ট ছোট্ট টেউগুলি চন্দ্রা- 
লোকে চিকমিক করছে।. মিটমিট করে জ্বলছে মাছ ধরা নৌকা- 
গুলির আলো । রাতের জলঙ্গী সুন্দরীর সৌন্দর্যে দেহ মন ভরে 
ওঠে। দৈনন্রিন জীবনের সব মালিন্য দুর হয়ে যায়। সময় 
চলে যায় জলঙ্গীর স্রোতের প্রায়। চমক ভাঙলো চৌকিদার 
গোপালের কথায় । খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সাড়ে এগারোটা 
বাজে। . a ; 

পরের দিন সকাল আটটায় বেরিয়ে পড়লাম । পান্থতীর্থ 
থেকে বাস পাণ্টিয়ে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে বেথুয়াডহরীর 
অভয়ারণ্যে পৌছে গেলাম দশটার মধ্যে । টিকিট কেটে ঢুকে 
পড়লাম জঙ্গলে । শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল । জঙ্গলেরও যে এমন 
আকর্ষণীয় শক্তি আছে তা জানা ছিলন]। জঙ্গলকে গভীর- 
ভাবে দেখার মধ্যে আলাদা একটা আনন্দ আছে। জঙ্গলের 
গাছপালা, লতাপাতা দেখতে দেখতে কখন যে এই গভীর জঙ্গলের 
সংগে একীভূত হয়ে গেছি খেয়াল নেই । অতি স্থবির বৃদ্ধও বুঝি 
এখানে চঞ্চল হয়ে-ওঠে । মাষের অশাচলে আত্মগোপনকারী শিশুও 
জঙ্গলের আহ্বানে এগিয়ে চলে আপন মূনে । জঙ্গলের রূপ নিরীক্ষণ 
করাই যেন জঙ্গল দর্শনার্থীর কাজ । এর রূপ যৌবন যেন অসীম, 
অকুরস্ত যেন, অনিবাণ এই রূগবহতি। খরদীন্ত দুপুর পর্যন্ত 
জঙ্গলের আকর্ষণে ঘ্ুরলাম । এর রূপ মানুষের চিত্বকে পৃথিবী 
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বিমুখ করে তোলে ৷ সংসার জগৎ ক্ষুদ্র হয়ে ধায় এর বিরাট রূপের 
সর্বগ্রাী প্রভাবে । তবু ছেদ টানতে হয়। বাড়তি লাভ হোল 
হরিণের লুকোচুরি খেলা দেখে । চন্দ্রবোড়া সাপের ভয় ভেঙ্গে গেল 
যখন দেখলাম গভীর জঙ্গলের দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল পটভূমিকায় 
হরিণ আর মাপের আলোকচিত্র নেওয়ার আনন্দই বুঝি অন্যরকম । 

মিনিবাসে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম শ্রীমায়াপুরে ৷ শ্রীচৈতন্য 
মঠের- পবিভ্রতায় অবগাহন করে দেহ মন ঠাণ্ডা হয়ে গেল । 
সব.মালিন্য দূর হয়ে গেল। মানব কল্যাণের সার্থক সাম্যবাদী 
ভাবাদর্শের মধ্যে শ্রীণৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেন এখানকার প্রতিটি 
কণায় লীন হয়ে আছেন । প্রতিটি মন্দির সুসজ্জিত ও মনোরম । 
মঠের মহারাজ অতিশয় হুদয়বান.। পরিতৃপ্তি করে ভোগ গ্রহণ 
করলাম.। মহারাজের আন্তরিকতায় অভিভূত । পান্থশ।লায় 
বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন -তিনি॥ বিশ্রামের পর আবার 
বেরিয়ে পড়লাম শ্রীগৌরাঙ্গের জমৃস্থান দর্শনে । নিমগাঁছের 
কাছে সিমেন্টের-তৈরি কুড়ে ঘরের আদলে জগন্নাথের ঘর। 
সম্মুখেই নব নিগিত বিশাল সংকীর্তনের নাট মন্দির । 

সন্ধ্যার অগগ্বেই 'পৌছে গেলাম ইসকন মন্দিরের বিশাল 
চত্বরে । বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ইসকন মন্দির । বাড়িগুলি এবং 
মন্দির সুদৃশ্য, সুপরিকল্পিত, আধুনিকতার স্পর্শে জাকজমবপূর্ণ। 
পবিত্রতা থেকে জৌলুসই বেশি চোখে পড়ে। নির্ণীয়মান 
সুউচ্চ প্রভুপধদের সমাধি মন্দির ইসকনের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি 
করবে । কৃষ্ণ-ভক্তদেরে আরতিকালীন উন্মাদ নৃত্য উপভোগ্য । 

- ফেরার পথে বামুনপুকুরে চাদ কাজির সমাধিস্থলে নিমাই 

নিতাই এর স্মৃতি বিজড়িত দোলন টাঁপার গাছ বিন্ময় বাড়িয়ে 
দেয়। এর একটু দুরেই আরও বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে 
বল্লাল সেনের স্মৃতিবহনকারী বল্লাল টিবি । ফিরে যেতে হয় 
ইতিহাসের সেনষুগে ৷" 
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ফিরে এনাম কুযগ্ররসিটি স্টেশন । রাত আটটা পাটের 
লালগোল। ট্রেনে না চড়লে আমাদের ভ্রমণটাই বোধ হয় 
অসম্পূর্ণ থেকে যেত। 

ফাকা ট্রেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরাম করে বদলাম 
সকলে । বিরাট ঝাকুনি দিয়ে যথাসময়ে ট্রেন ছেড়ে দিল । 
যত যাত্রী তার দ্বিগুণ হকার । কখনও বার্দাণ, কখনও ঝালমুড়ি, 
কখনও লজেন্স, চানাচুর খেতে খেতে কখন' যে দমদম 
জংশনে পৌছে গেছি খেয়াল করিনি । ' এমনি করে কেটে গেল 
ছ'টি দিন। ডাক এল সংসারের । মুসাফির তল্তি কাধ । ছাড় 
দু'দিনের সরাইখানা । তবু সেই মূল সুর ধ্বনিত হতে থাকে 
অনন্ত চলার তাগিদে । আর এক ঘাটে ভিডিয়ে দাও তোমার 
পণ্য বোঝাই জীবন তরী । সব শূণ্য করে দাও অন্য ঘাটে। 
রিক্ততার বক্ষভেদি আপনারে করো টেরি |: ভ্রমণেই আনন্দ | 
দর্শনেই পরিতৃপ্তি।0. ৯. | 


পাপ শীট পাপী তি শশি 


“সাহিত্য ইদরুত” ও এর দল কামনায় 


ঘোড়ালিয়া টাঙ্গাইল তত্তবা সমবায় সমিতি লি: 

রেজিঃ নং-৯ডি, এইচ, টি, এবং এ, ডি, আর, ১৯৮৩-৮৪ 

তারিখ-৩০1৮১৯৮৩ j 
পরাম-লরজিংহনার, প্রেঃ-ঘোড় দিয়া, (শততিপূর) জেলা-নদীয়া । 
মমরাজের নিল ।শিলটর্রে হাতে উৎপ্রাদ্িত টাঙ্গাইল 
আড়ী বিক্রির নির্ভরযোগ্রা প্রতিষ্ঠান ॥.. 

যোগেশ চন্দ্র বিশ্বাস 

সম্পাদক 





২. শী পিপি ৩৩ ৯৪ ক কত | শাক আট জকত 
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উত্তরের অচেল। ভুন্বর্গ £ রাম্মাম 
উজ্জ্বল কুমার মুখোপাধ্যায় 


কলকাতা থেকে ৫৮০ কিলোমিটার এবং উত্তরবঙ্গের জন- 
বছল শহর শিলিগুড়ি থেকে আরো ১৩৫ কিঃ মিঃ দূরে 
হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে এমন এমন ছোট ছোট পাহাড়ী 
জনবসতি আছে যাদের সঙ্গে সমতলের লোকজন ও ভ্রমণ পিপাস্ুদের 
সঙ্গে এখনো তেমন পরিচিতি বা যোগাযোগ নেই। এইসব 
অঞ্চলের মামুষজন প্রধানতঃ নেপালী হলেও এদের মধ্যে অনেক 
তিব্বতিও আছেন | নেপালী, লিবব, ও লেপচা ইত্যাদি ভাষা- 
ভাঘি এই সমস্ত লোক আজ থেকে কেউ ৭০০ বছর, কেউ 
৩০০ বছর আগে এসে আস্তানা গেড়েছিল পাহাড়ের কোলে। 
হিমালয়ের গা ঘেষে পাহাড়ী রাস্তা ধরে সমতল থেকে প্রায় 
তিন থেকে সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচুতে এই ধরনের কিছু 
জনবসতি হল লিনসেবং । এইসব অঞ্চলে পৌছতে হলে শিলিগুড়ি 
থেকে প্রথমে দাঞ্জিলিংএর রাস্তা ধরে ঘুম পর্যন্ত উঠতে হবে । 
ঘুম থেকে নুখিয়া পোখরি, মানে ভঞ্জন হয়ে সমতল থেকে 
প্রায় চার হাজার ফুট ড"টু ধোতরি বাজার পর্যন্ত গিয়ে আবার 
নামতে হবে পাহাড়ী রাস্তা ধরে। গাড়ী যাবার জন্য উপযুক্ত 
রাস্তা থাকলেও এ রাস্তায় কোনো সরকারী অথবা বেসরকারী 
বাদ রুট নেই। এই রাস্তা মোটামুটিভাবে দাঞ্জিলিং কালিম্পং, 
কাপ্রিয়াং প্রভৃতি পাহাড়ী অঞ্চলে পৌছানোর জন্য যে সমস্ত রাস্তা 
রয়েছে সেগুলির তুলনায় খারাপ তো নয়ই বরং বেশ ভাল 
বলতে হবে | 

রাম্মাম একটি পাহাড়ী নদীর নাম । এই বাম্মাম এবং 
আরে! একটি পাহাড়ী নদী -লোধামা, ছদিকের ছুটি পাহাড় থেকে 
বয়ে এসে একটি জায়গায় মিশেছে । 
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রাম্মাম কথাটি লিন্বু ভাষা থেকে এসেছে । লিগ্ুভে একে 
বলে ব্যাং। ব্যাং অর্থাৎ খরশ্রোতা। লোধাম! শব্দটিও লিম্ব 
ভাষায় লাধুস্বা থেকে এসেছে . লাধুস্বার অর্থ হল বনের ভেতর 
ছোট জলাশয় । 

উত্তরবঙ্গ পার্বত্য এলাকায় মিরিক যেমন এখন পর্যটকদের 
কাছে একটি বিশেষ পরিচিত নাম, সেই হিসাবে রাম্মীমের 
নাম হয়তো অনেকেই এখনো শোনেন নি। অথচ পর্যটনের 
জন্য রাম্মামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মিরিকের চাইতে হাজার গুণ 
বেশী । এখানেও পাহাড়ের নীচে লেক, সুসজ্জিত টুরিষ্ট লজ 
এবং নৌকা বিহার ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া এমন কিছু 
অসম্ভব ব্যাপার নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ 
একটু চেষ্টা করলেই এখানে “টুরিষ্ট এাট্রাকশন' বাড়িয়ে তুলতে 
পারেন । | 

পাহাড়ে যার! ট্রেকিং করতে ভালবাসেন তাদের পক্ষেও 
রাম্মাম একটি আদর্শ হতে পারে । ট্রেকিং করে এখান থেকে 
ফালটু, সান্দাকফু, বিজনবাড়ী এবং দাজিলিং যাওয়া যেতে 
পারে। লোধামা নদীর উপর বাধ তৈরী করে গড়ে তোলা 
বায় একটি আকর্ষণীয় হুদ । এই হুদে নৌকা বিহারের 
ব্যবস্থা করা যেতে পারে । ,. ৰ 

পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে এই স্থানকে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজনীয় 
পানীয় জলের ব্যবস্থাও কর] দরকার । এখনে পর্যন্ত রাম্মীমে 
পানীয় জলের সঙ্কট রয়েছে । প্রয়োজনীয় খাবার জলের জন্য পাঁব- 
লিক হেল্থ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগকে একটু নড়ে চড়ে বসতে হবে । 

এ ছাড়াও ষে সমস্ত অসুবিধা বুয়েছে- তা হল নিয়মিত 
কোনো হাটবাজার এখানে নেই।  রাম্মাম, লোধামাহাট, 
লিনসেবং ইত্যাদি অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই হলেন পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মী ও ইঞ্জিনীয়র । এ'দের সঙ্গে কথা 
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বলে জান। গেল এটি তাঁদের কাছে একটি বিশেষ সমস্ত! | 
এখান থেকে পর্ষদের নিজত্ব একটি মিনিবাস প্রতি - শনিবার 
শিলিগুড়ি যায় এবং শিলিগুভি থেকে. বাজার হাট করে বাসটি 
প্রতি সোমবার আবার রামাম ফিরে আসে৷; এই বাদে 
শিলিগুড়ি পৌছতে ছয় থেকে দাত ঘণ্টী-লাগে। এ ছাড়া 
কাছেই রিম্বিক বাজার থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ছুটি পাবলিক 
মিনিবাস যাতায়াত করে থাকে পর্ষদের, কর্মী এবং স্থানীয় 
লোকজনের! দার্জিলিং 'থেকেও খাবার .দাবার নিষে - আসেন.। 
বিছ্যাৎপধদের কর্মীদের জন্য লৌধামা হাটে : একটি নিজস্ব 
আবাসন কলোনী রয়েছে । সেখানে বুধবার করে একটি হাট 
বসে.। এখানে একটি মাত্র রাস্টরায়ত্ব ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া 
এবং ছোট প্রাইমারী. হেলথ, সেন্টার রয়েছে। '-আপাততঃ 
সেখানে একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আছেন। অসুখ 
বিসুখ হলে সমূহ বিপদ। দার্জিলিং অথবা রিনি নিয়ে 
গিয়ে রোগীর চিকিৎসা করতে হয় । ৮7; 

- সরকারী পরিচালনাধীন একটি ছোট খাটো হাসপাতাল 
গড়ে তোলার কথাও ভেবে দেখা প্রয়েজন ।' লোধামাহাঁটে 
প্রাফ় ৩,৫০০ জন রিশ্বিকে-২,৫০০ ,এবং গ্ম্বারায় শগতিনেক ও 
আশেপাশে আরে! হাজার তিনেক লোকের বসবীন এখানে ৷ 
চাষবাসের মধ্যে প্রধান হল আলুচাব । এ ছাড়া ধান, এলাচি 
ও ভুট্টা ইত্যাদির ফলনও এখানে: হয়। বড় আলু ও এলাচির 
সাই এখানে: বেশী হয়। এখানকার আলুর খুবই চাহিদ' 
আছে। ' এখান থেকে. শিলিগুড়িতে ' আলু -যায়। বাইরে 
এখানকার এলাচিরও ভাল বাজার আছে বলে জানা গেল। 
স্থানীয় লোকদের জীবিকা বলতে এই-ই | পর্যটন কেন্দ্র-গড়ে 
উঠলে এখানে টুরিষ্টের যাতায়াত বাড়বে । ফলে স্থানীয় 
(লোকেদের ব্যবসা বাণিজ্য -করার স্থযোগ হবে। 
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পাহাড়ী এই অঞ্চলের আরো এক অন্যতম আকর্ষণ হ’ল 
বিচিত্র ও বিরল ফুলের সমারোহ । বিজাতীয় নানা বর্ণের 
ফুলের বিচিত্র সম্ভার চোখে পড়ে যে দিকেই তাকানো যায়। 
বিরল প্রজাতির ক্যাকটাম এবং নাম না জঙ্গনা বহু ফুলের 
গাছ পাহাড়ের গায়ে ছবির মত যেন সমগ্র প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ 
করে তুলেছে । এ ছাড়া আছে নানা বং বেরংএর বিভিন্ন 
পাখীর আনাগোনা ও কষ্টন্বর। 

রাম্ৰামের খেটুকু পরিচিতি বহির্জগতের সঙ্গে ঘটেছে তা 
একমাত্র রাজা বিদ্যুৎ পর্ষদের কল্যাণেই ঘটেছে বললে অত্যুক্তি 
হয়না। শিলিগুভি থেকে রাম্মাম অবধি রাস্তা তৈরী, কর্মীদের 
জন্য গৃহ নিৰ্মাণ এবং অফিস বসানে! ও জল বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্রের ব্যাপক কাজকর্স বিছ্বাৎ পর্ষদ শুরু করেছিল ১৯৭৭ 
সালে। | 

বর্ষাকালে ধন নামলে এখানকার রাস্তাখাট বন্ধ হয়ে যায় 
এবং ব্রাম্মাম কার্যত বহিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । 
" এখন লোধামাহাটে বিদ্যুৎ পর্ষদের আবাসন কলোনীর কাছে 
গড়ে তোলা হয়েছে একটি প্রেক্ষাগৃহ ! তাছাড়া অবসর বিনো- 
দনের জন্য রয়েছে রিক্রিয়েশন ক্লাব। . 

এই কলোনীটির দৃশ্যও অপূর্ব । একটি পাহাড়ের গায়ে 
উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সুদৃশ্য ৷ বাড়ীগুলি যেন থাকে থাকে 
সাজিয়ে বসানে। হয়েছে । এই ধরনের গুহ যে কোন লোক এবং 
পযট্টকর্দের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠার বিশেষ কারণ রয়েছে । 
লোধামা খোলা নদীটির চারিদিকে পাহাড়। এরই পাদদেশে 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের একটি সুন্দর গেস্ট হাউস তৈরী হয়েছে । 
এই গেস্ট হাউসে বপে থাকলে চব্বিশ ঘন্টা এ পাহাড়ী নদীটির 
কুলুকুলু বয়ে যাওয়ার শব্দ রানি রুহি 
থাকে । 

রাম্মাম যদি কখনো পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে নিজের 
জায়গ। করে নেয় তবে এটি উত্তরবঙ্গের একটি অন্যতম প্রধান 
ভূষ্বর্গ বলে বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই । [03 
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পাওয়া যাচে ৪ 
- কাকলি ভট্টাচা্য-র 
কবিতার বই 


এক অঁজলা সুখের খোজে 
দাম-৫'০০ 
প্রাপ্তিস্থান £ সাহিত্য সৈকত 
সৈকত সরণী, ফুলিয়া, 
নদীয়া 
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পুজোয় মিষ্টিমুখ করুন 


ইণ্ডিয়ান সুইটস -এর 


তৈরী মিণ্টিতে 


প্রোঃ মন৷ পাল 
ফুলিয়া রেলবাজার, নদীয়া । 
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কতিবাসের ফুলিয়া জ্ঞানে সর্বজ্জন 
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধল। 


আমাদের পুজা 
অভিনন্দন 
গ্রহণ কঞ্চেন 


€ ফুঁলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প 
সমবায় সমিতি লিঃ 


কউ টাঙ্গাইল তন্তজীবি উন্নয়ন সমবায় 
সমিতি লি: 


সমবায় সদন, ফুলিয়া, লদীয়া। 


দূরভাষ £ ফুলিয়া ২২ 





SARADIA 13981150 Octoter 1991 Rs. 5°00 
Regd. No. 42112181 R.N.I. 


উৎসবের দিনে বিদ্যুৎ কর্মীদের 
কথ৷ ভাবুন 


উৎসবের দিনগুলিতে আপনি যখন পরিবার পরিজনদের 
নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছেন, তখন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের 
ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীর! দিনরাত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সর- 
বরাহের কাজ করে বাচ্ছেন। দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে 
আপনারা যখন সুখ নিদ্রায় শায়িত, তখন আমাদের কর্মীরা 
পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাত জেগে রাজ্যের বিদ্যুৎ 
ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন । 


rt 


এদের কথা ভাবুন । এদের কাজ করতে দিন। এদের 
দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন । 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ 
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বর্ম ১১ 0 সংখ্যা ২-৩ 0 ১৫ নডেঃ-১৫ ডিসে ৯১ 
অগ্রহায়ণ পৌষ ১৩৯৮ 


এ সংখ্যার পুচি 


কবিতা | ছড়া ৪ 

কাকলি ভট্টাচার্য, তৃপ্তি বিশ্বাস, দেশমুদ্তি চৌধুরী, প্রভাত কুমার 

মুখোপাধ্যায়, জয়নাল আবেদীন, সজল মাইতি, সংহিতা রক্ষিত । 
৩-৪, ১৬-১৮, ২৩-২৪ 


সোমেশের চোখ £ মাধব ভট্টচার্ষ ৫ 
ফিচার $ 

কাখি মহকুমার তাত চিত্র ১ মধুদ্ুদন হোতা ১৯ 
নতুন বই | পত্র পত্ৰিকা | ২৫ 


টুকরো খবর ২৯ 


এখন শীতের মরণ্ুম | বিয়ের মরশুম | সোনার বাজারে 
আগুন । তবু আমরা আপনার সাধ্যের মধ্যেই কনেকে সাজিয়ে 
দেবো । 


আনুন 


এ. টি জুয়েলাসে' 






এ. টি. জুয়েলাসে'র গয়না মানেই আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা 


এ টি. ভুয়েলাস' 


প্রোঃ-- শেলেচ্দর কুমার কর্মকার 


ফুলিয়া রেল বাজার (মাছ বাজার সম্মিকট) 


ফুলিম্না, নদীয়া ! হোন $ ফুলিয়া-৫১ 





টে 


বিঃ দ্রঃ-_প্রতি বুধবার পূর্ণ দিন দোকান বদ্ধ 
সাহিত্য সৈফত]অগ্রহায়ণ-পৌব১৩৯৮]১৫ নভেঃ-ডিসেঃ ৯১ 


' সম্পাদকীয় 
বিদান্সী বছর 

১৯৯১ এর বিদায় লগ্ন আসন্ন । পৃথিবী ছেড়ে এবার সে 
চলে ধাবে। ইতিহাসের পাতায় সে শুধু স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকবে। 
== এমনি করেই আসা যাওয়!! কাল সীমা অতিক্রান্ত হলেই চলে 
যাওয়।। আবার এক নতুনের আসা! 

১৯৯১ পৃথিবীর বুকে বছ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইল ৷ 
উপদাগরীয় যুদ্ধের দগ দগে ঘা তো তার গোটা! শরীর জুড়ে! 
হাবার বেলাতেও মিলায় নি। উপসাগরীয় যুদ্ধের কথা বাদ দিলে 
বিশ্ব বাজনীতির প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত: ইউনিয়নের পতন এবং 
রুশ কমনওয়েলথ গঠন এক উল্লেখনীয় ঘটনা । গর্বাচেভ হার 
মানলেন স্বদ্বেশের মাটিতে দেশবাসীর কাছে। ক্ষমতা তুলে 
দিতে হল রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলিংসিনের হাতে । 

শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন গোট! পৃথিবীর .বায়ুমণ্ডল 
জুড়েই তো অশান্তির বিষ বইছে । পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের 
দিকে তাকালেই দেখা যাবে দ্বার্থাম্বেষী রাজনীতির পরিণতি দ্বদে- 
শের মাসুষকে ধীরে ধীরে কেমন গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 
আর এর পরিণাম যে শুধু শদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা বিশ্ব রাজ ।' 
নীতির ০০০52 তি, অসম 
বিধা নেই । fo 


এ দেশে চন্দ্রশেখর সরকারের আচমকা ইস্তফা, অন্ততর্তী 


নির্বাচন, রাজীব হত্যা, কেন্দ্রে নরসিমহ1 সরকারের আগমন, টন: 
টন সোন! বিক্রি, কোটি কোটি বেকার উৎপাদন, আকাশ ছোয়!- 
দ্রব্য মূল্য এ সব কিছুর জন্যই দায়ী দল মত নিবিশেষে রাজনীতির 
পুরোহিতর! ৷ থে দেশের রাজনীতি মাম্ুযকে “মামুষ’ হিসাবে 
বাচার সুযোগ করে দেয়না, মানুষের সম্পদকে কাজে লাগায় 
‘ ন, দেউলিয়া! হয়ে সে দেশকে আজ অজিত, সোনা, কাল জমি 
বিক্রি করেই খণ মেটাতে হবে । সে দেশ কখনও সম্পদশালী হয়ে 
উঠতে পারবে না! ১৯৯১ এ সবের সাক্ষী হয়ে রইল । ঢু 


/ 


এ-তো যাওয়া নয় 
কাকলি ভট্টাচার্য 


[ অমলকান্তি দাশ স্মরণে ] 


এ-তো যাওয়া নয় 
যেন অকালে ঝড়ের হাওয়া 
নাড়া দিয়ে কেড়ে নিল 


ফুলটি গাছের । 


অপূর্ণ কত না সাধ 
অসম্পূর্ণ কত কাজ 
ছিন্ন তার দল গুলি 
হারালো নির্যাস । 


এ-তো যাওয়া নয় 
রেখা টান ছবি তার 
ঝুলে আছে সার সার 
বর্নহীন হয়ে । _ 


চুপিসারে চুরি কারে 
ছিনিয়ে নিয়েছে তাবে 
নিষ্ঠুর নির্মম হাতে 
সে শিল্পীর প্রাণ । 


Ll 
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এতো যাওয়া নয় 
না বল৷ সে কত কথা 
কত সুখ কত ব্যথা 
রয়ে গেল বাকী । 


যেন নিমেষেরঅভিমান ১ 
এখুনি হবে তা মান * 
ফিরে সে আসবে ঘরে 
সময়ে আবার । 


শুহ্য তবু পথ চাওয়া 
এই তার শেষ যাওয়া - 
না বলে সে গেল চলে 
কোথা কেবা জানে! _ 


হাহাকার অশ্রু জল 
বা বার করে ছল, 
এ ঘর সে ঘর খোঁজা 
মন তো না মানে । 0 


পা 
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সোমেশেরব চোখ 
মাধব ভট্টাচার্য 


খবরটা অমলেশকে জানাব বলে গিয়েছিলাম | 

অমলেশ বাড়িতেই ছিল। এখন আর বাড়ির বাইরে 
কোথাও একটা বেরয় না । অফিস যাওয়া-আসাও নাকি বন্ধ করে 
দিয়েছে । মীরাও একরকম গৃহবন্দী । আসলে একমাত্র ছেলে 
সোমেশের মৃতা অমলেশ আর মীরা কিছুতেই সহ্য করতে 
পারছে না। 

সোমেশের মৃত্যুট। সত খুব মর্মান্তিক । সব মৃত্যুই কম 
বেশি মর্মান্তিক । সব মৃত্যুই দুঃখের । তবু সোমেশের মৃত্যু! 
একটু ব্যতিক্রম । অনেক মামুষ আছে না মরে গেলেও ঠিক মুছে 
যায় না, অস্তিত্ব অস্ুভব কবা যায়, মোমেশও অনেকটা সেইরকম । 
ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না । মনের ভেতর থেকে কেবলই 
তার ছবি ভেসে ওঠে । 

দশ বছর বয়সের সোমেশ ক'দিন আগে স্কুল থেকে ফেরার 
পথে বাড়ির সামনের রাস্তায় বাদ চাপা পড়ে মারা যায়। খবর 
পেয়ে সোমেশদের বাড়ি গিষেছিলাম ! 

গোটা বাড়িটা মৃত্যুশোকে যেন পাথর হয়ে গেছিল সেদিন । 
কারও সুখে কোন কথা ছিল না । মাঝে মাঝে সোমেশের মা, 
ঠাকুরমার আর্তনাদ আর ডুকরে ডুকরে কেদে ওঠা-পাড়া প্রতি- 
বেশীদের চোখের জল সব মিলিয়ে এক করুণ দৃশ্য । এরই মধো 
সেদিন অমলেশকে দেখেছিলাম বেশ শক্ত । অমলেশ আমাকে 
ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল । এ অবস্থাতেও নিজের ভাতে 
চা করে এনে সে আমায় আপ্যায়ন করেছিল ! আমি বিস্মষ 
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বোধ করেছিলাম । 

খানিকক্ষণ চোখ বুজে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে অমলেশ 
বহে ছিল--““ভাই সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা ! তার ইচ্ছাতেই দোমেশ 
আমাদের ঘরে এসেছিল, তার ইচ্ছাতেই সে ঘর শূন্য করে দিযে 
চলে গেলে! | হাজার কাম্নাতেও সোমেশ আর ফিরে আসবে 
না । এই দুঃখ বয়ে বেড়ান ছাড়া আমাদের আর কী করাব আছে 
বলো 1” রানা 

অমলেশের কথা গুনে আমি তার মুখের দিকে ত:কিয়ে- 
ছিলাম অনেকক্ষণ । €বুকম ভাবে তাকিয়ে বোধহয় তোনদিন 
দেখিনি তাকে । নোমেশের মৃত্যু সংবাদ পরের দিন খবরের 
কাগজে বেরিয়েছিল । সোমেশের মৃত্যুর পর আজ আমার দ্বিতীয় 
বার ওদের বাড়ি যাওয়া । অমলেশ আমার অনেকদিনের পরিচিত 
বন্ধু। ওদের এই সি আই { রোডের ক্ল্যট বাড়িটায় কতবার 
গিয়েছি। ওদের পরিবারের সবাই আমার চেনা । 

বাড়ি ঢোকার মুখেই প্রথমে সোমেশের বৃদ্ধ দাছুর সঙ্গে দেখা 
হল। বৃদ্ধ যেন আরও বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এই ক'দিনে । বারান্দার 
এক ফোণে একট! বেতের চেয়ারে বসেছিলেন । আমাকে দেখতে 
পেয়ে এক; অপ্রস্তুত হলেন। কিছু একটা বলতে গিয়ে ও কোথায় 
বেন আটকে গেল তার কথা । নির্বাক বৃদ্ধ আমার হাত ধরে . 
টানতে টানতে ছাদের কানিশে নিয়ে গেলেন । আন্গুল দিয়ে 
ফুলের টবটা দেখিয়ে বললেন - “ সেদিন তুমি দেখেছিলে না এই 
গাছে কচি পাতা এসেছিল ! কচি পাতার. তলায় একটা! ছোট্ট 
কুভিও এসেছিল । আজ দেখ কচি পাভাটা মরে গেছে। 
ক”ভিটাও মরে গেছে । গাঁছট। কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে । রি 
বোধ হয় মরে বাবে তু-একদিনের মধ্যে | ৮ 

- *থাট) শেষ করে বৃদ্ধ নিজেকে নিলেই একঘাছ দেখে 
নিলেন । 


নাহিতা দৈকত|অগ্রহায়ণ ১৩৯৮1১৫ নভেম্বর ১৯৯১ ৬ 


তারপর আমাকে বললেন -“ চল, ঘরে চল ।৮ 

যেতে যেতে আবার বললেন - “ মৃত্যুর ক'দিন আগে দা 
আর আমি মিলে এই চারাটা কিনে এনে টবে বসিয়েছিলাম ৷ 
গাছে নতুন পাতা কী করে গজায়, কী করেই বা কুড়ি আসে, 
সেমেশ কোনদিন দেখেনি, ভা দেখার তার খুব ইচ্ছা ছিল । 
দেখা হল নী । দাছুর কত ইচ্ছা কত হ্বপ্রই ত অপূর্ণ থেকে 
গেল” | 

আমাকে থরে বসিয়ে ' সৌমেশের দাদু কী যেন খুজতে 
লেগে গেলেন । 

মোমেশ বসত এ ঘবে। দাদুর ঘরে বসেই সে পড়া- 
শুনো করভা পড়ার টেবিলে সোমেশের একটা বশধানো ছোট্ট 
ধটো। হাত দুটো বুকে জড়িয়ে দাড়িয়ে আছে । হাসি মুখ। 
ডাগর ডাগর ছুটে! চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। যেন 
এক্ুণি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবে ' কাকু’ বলে। এর 
আগেও এসেছি এ ঘরে, এর আগেও এই ফটো! দেখেছি, কিন্ত 
এত শুদ্দর কখনো মনে হয় নি । সবই আছে । টেবিলের ওপর 
বই, খাতা, রঙ পেঙ্গিল, ছবির আযলবাম, রঙ-তুলি- নেই শুধু 
সোমেশ । সোমেশের টুকরো টুকরো কথা কানে এসে বাজছিল 
খামার । 

ছোট্ট সৌমেশ ছিল বৃদ্ধ দাদুর সারাক্ষণের সঙ্গী । নীতিকে 
নিয়ে প্রতিদিন সকাল-বিকেল বেড়াতে বেরুতেন । কখনও রাস্তায় 
কখনও বা পার্কে । সেমেশ যখন একটু বড় হল হাঁটতে শিখল 
খুব ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠে অমলেশের বাবা নাতিকে নিয়ে 
পার্কে যেতেন: গাছের তলায় চটিজুতো খুলে রেখে খালি 
গায়ে নরম শ্বাসের ওপর দিয়ে দু'জনে হাত ধরাধরি করে হাটতেন। 

দাহ নাতিকে বলতেনশ-"সকালেয় ঘাস রাতের শিশিরে 
ভেজা থাকে | শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হাটা স্বাস্থ্যের 
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৮৭ ০ টং Eo, SLA Rested না পক, = ক্র 


পক্ষে খুব ভাল । বিশেষ করে চোখের পক্ষে প্রতিদিন সকালে 
শিশির জলে চোখ ধুলে সে চোখ কোনদিন আর খার্প হবে 
না। পে চোখ দিয়ে অনেক দূরের জিনিস দেখা যায়।” 

দাদুর কথা ভাল লেগে যায় নোমেশের । কৌতুহল জাগে 
তার মনে । সে দাদুকে জিজ্ঞেস করত - “ আমি বদি প্রতিদিন 
ধুই তা হলে কী, এখানে দাড়িয়ে কলকাতা শহরটার পুরোটা 
(দ্খতে পাব |”. | 

দাত বলতেন - “কলকাতা কী” গোটা ভাবুতবর্ষটা 
দেখতে পাবে ! ” 

সোমেশের বেশ মজা লাগে । এরপর থেকে সোমেশ 
ঘাসের ওপর ফট! ফোটা শিশির জল হাতের চাটুতে তুলে নিয়ে 
প্রতিদিন চোখ মুছত হাটার আগে । 

দাদু ‘ নাতির পিঠ চাপড়ে বলতেন - “ ও চোখ দিযে গোটা 
বিশ্ব দেখা যাবেন ” 

সেমেশ মারা যাবার পর তার দাছুও বেড়াতে বেকুন বন্ধ 
করে দিয়েছেন । | 

খু'জে খুজে একটা ছক বের করে আনলেন সেমেশের দাদু । 
আমাকে দেখিয়ে বললেন,-“ জন্মের পর পরই দাদুর ছক কেটে- 
ছিলাম । আশি বছর আয়ু দেখেছিলাম আমি ওর । তুল হবার 
ত কথা ছিল না! কিন্তু কোথায়-ষেন সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে” 
- এই বলে বৃদ্ধ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন । 

আমি উঠে এসে অমলেশের ঘরের, দিকে প1 বাড়ালাম । 
অমলেশকে খববুট। দেওয়া দরকার । 

অমলেশের ঘরে ঢুকে দেখি অমদেশ নেই । দু’ হাটুর 
ওপর মাথা রেখে মীরা মেঝেতে বসে আছে। ওকে দেখে আমি 
আঁতকে উঠলাম ৷ এ কি চেহারা হয়েছে.ওর । . চেনাই যাচ্ছে 
না! মনে মনে ভাবলাম পুত্রশোক বোধহয় এমনই | .. 
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আমাকে দেখে মীরার চোখ বেয়ে ঝর ঝবু কৰে কামনা নেমে 
এল । মুখে আঁচল চেপে কায়৷ থামিয়ে মীরা বলল -“ছেলেটাকে 
ভালো স্কুলে পড়াবার সখ আমারই ছিল বেশি । সব শেষ হয়ে 
গেল ।” | 

আমি বললাম -“ও রকম করে ভাবছ কেন! মৃত্যুকে 
কেউ কি ঠেকাতে পারে! ভাল স্কুলে পড়াতে ছেলেকে ভাল- 
ভাবে তৈরি করতে কোন্‌ মা বাবা না চান।” 

একটু পরে বললাম -“কী ভাবছিলে অমন করে 1৮. 

মীরা মুখে কিছু বলল ন! ৷ উদাস চাউনি মেলে তাকিয়ে 
থাকল বাইরের আকাশের দ্রিকে ৷ 

সোমেশের স্মৃতি মীরাকে আচ্ছন্ন করে ঠাঁখে সারাক্ষণ । 
ছোট্ট সোমেশের আধো আধো কথা হাসি কান্না এখনও 
কানে বাজে । সোমেশের কান্না শুনে কতদিন হাতের 
কাজ ফেলে ছুটে গিয়েছে মীরা । শিশুর, হাসিমাখা মুখ 
দেখতে দেখতে নিজের ফেলে আসা কাজের কথা ভুলে 
গেছে। দেই ছেলে ধীরে ধীরে বড় হল। একদিন গায়ে সাদ! 
জামা প্যান্ট পায়ে সাদা কেডসদ্‌, পিঠে বাকলস্‌ আটা বইয়ের ব্যাগ 
নিয়ে স্কুলে যাওয়া শুরু করল সোমেশ ॥ মীরাই স্কুল বাসে তুলে 
দিয়ে আসত । বিকেলে আবার হাত ধরে নিয়ে আসত । এসব 
স্মৃতি মীরার মনে কাল সন্ধ্যা ছবির মত ভাদে। 

অমলেশকে একদিন মীর! বলেছিল “ছেলের কিন্তু তিন 
বছর বয়েস হয়ে গেল । এবার ত স্কুলে দিতে হবে । এখন থেকে 
চেষ্টা কর। ভালো! একটা স্কুলে ভন্তি করান খুব সহজ ভেব না 
কিন্তু)" | 

মীরাব এসব কথা অমলেশ খুব একটা কানে নিত না'। সে 
বলত--"“দময় হোক সর ব্যবস্থা হয়ে বাবে! ও নিয়ে তোমাকে 
ভাবতে হবে না| পাড়ায় যে নাসারী স্কুলটা হয়েছে ওটা 
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আমারই এক বন্ধুর ভগ্নিপতি করেছেন । তিনিই ওখানকার . 
প্রিন্সিপাল । , কিচ্ছু অসুবিধা হবে না ।” 

মীরা বলত-- “না, জিত তর কী | তুমি 
সর্বনাশ করতে চাও!” ' 

অমলেশ বলত--“এতে সর্বনাশের কী হল !” 

অমলেশের কথা গুনে মীরা গজগজ করেছে । অমলেশকে 
বলেছে_-“'তুয়ি কলকাতা শহরে থেকে কোন যুগের কথা যে ভাব. ' 
তা আমি বুঝতে পারি না।” IE. 
, - অমলেশ বলত-_“কেন, কী হল !” | 

মীরার কথা ছিল শুরু থেকেই ছেলেকে একটা ভালো স্কুলে 
ভর্তি করাতে না পারলে যা দিনকাল "পড়েছে পরে আর কোথাও 
চান্স পাবে না । কী কম্পিটিশানের যুগ ! আজকের দিনে ডাক্তার 
' ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করতে না পারলে পেটে ভাত জুটবে না । ভদ্র 
সমাজে বাস করা চলবে না|. | 

মীরার কথা শুনে অমলেশ বলেছিল--“একি বলছ তুমি! ' 
সব মানুষের পক্ষে কী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়! সম্ভব! ' যারা 
হে কনা ভর তেরি না না এ ঠিকনা! -এ 
- হতে পারে না ।” 

EN তারি SET কী 
সবাইকে নাম কর! স্কুলে' পড়তে হয় নাকি! ' বিধান রায়ের 

মত কণ্টা ডাক্তার আছে এদেশে শুনি ! কোন স্কুলে পড়েছিলেন 

তিনি! ক'জন বিদ্যাসাগর বেরিয়েছে এ সব নামকরা উহ! 
থেকে আমায় দেখাও, দেখি 1” 

কবেকার এইসব টুকরে! টুকরো কথা মীরার চোখের সামনে 
স্পষ্ট ভেসে উঠে । মাঝে মাঝে আবোল তাবোল বকে । রাতে 
কখনও কখনও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অমলেশকে ডেকে বলে--“যাও 
যাও শীগংগির যাও ! _সৌমের বাস আসার সময় হয়ে গেছে 1” 
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অনলেশের ঘুম ভেজে যায়। বিছানায় উঠে বসে সে। 
বুঝতে পারে মীরা সোমেশকে স্বপ্নে দেখে ওরকম করছে। 
অমলেশ মীরাকে সাস্বন! দেয় । 

মীরাকে হয়ত কোন ভাবন] উদ্রাসী করে তুলেছে । আমি 
আর ওকে ডাকি না । পা টিপে টিপে ওর ঘর থেকে বৈরিয়ে 
আসি'। অমলেশের খোঁজ করি । .অমলেশের মায়ের সঙ্গে দেখা 
হয়ে যায় । ঝাপসা চোখ মেলে তাকান ৷ প্রাণহীন সংসারটাকে 
কোন রকম ভাবে আগলে রেখেছেন তিনি । ঝাপসা চোখ নিয়ে 
সোমেশের ঠাকুমা ডালে মুন দেন ভাতের ফেন ঝারিয়ে খাবার 
তুলে দেন মুখে মুখে অনেকটা জোর করেই । নিজে খেতে পারেন 
না। তার দুঃখ দেখারও কেউ নেই । 

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে অমলেশ আমাকে নিয়ে একান্তে 
বসলো । আমি কিছু বলার আগেই অমলেশ বললো-“জানে| শঙ্কর 
দিন রাত সারাক্ষণই শুধু সোমেশের কথা মনে পড়ে । কত টুকরো 
টুকরো কথা, ছোট ছোট ঘটনা কত দিনের কত হাসি ঠাট্টা এসব 
যখন মনের মধ্যে ভেসে ওঠে মনটা যেন কেমন হয়ে যায়|” 

আমি বললাম “মনে পড়াইতো ম্বাভাবিক। ম্মৃতিও তো 
জীবনের মতই সত্য । এ সত্য অন্ধীকার করবে কী করে!” 

অমলেশ বললো--“মাঝে মাঝে নিজেকে কেমন অপরাধী 
অপরাধী মনে হয়” | 
- আমি বললাম--“‘কেন, অপরাধ বোধ আসছে কেন? 

অমলেশ বললো-ছেলেটা যেদিন বাস চাপা পড়ে মারা গেল 
সেদিম আমারই বাস স্ট্যাণ্ডে যাওয়ার কথা ছিল ওকে আনার 
জন্যে । আমি সেদিন বাড়িতেই ছিলাম । বিকেলের দিকে একটা! 
বই পড়ছিলাম । মীর! এসে কখন এক ফাকে বলে গেল ও 
পলিদ্দির বাড়ি যাচ্ছে। পলিদি আমাদের প্রতিবেশিনী। আমি 
যেন সোমেশকে আনতে বাস স্টযাণ্ডে যাই । 


সাহিত্য দৈকত|অগ্রহায়ণ ১৩৯৮১৫ নভেম্বর ১৯৯১ ১১. 


“মীরা বলে চলে গেল। আমিও বইয়ের মধ্যে ডুবে 
গেলাম । ভুলেই গেছিলাম, কল ভুলেই যান যোমেংকে মাম 
দিয়ে চলে গেছে। 

“হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে আমি করিডোরে 
এসে দাড়ালাম" তাকিয়ে দেখি আমাদেরই ফ্ল্যাট বরাবর ব্বাস্তার 
উপরে প্রচুর লোকের ভিড় । ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল আমার । 
যাঃ বাস তো চলে আসার কথা ! আমি হস্তদস্ত হয়ে সিভি বেয়ে ' 
নিচে নেমে সোজা সেই ভিড়ের কাছে গেলাম । মনে মনে একবার 
বললাম--কীসের এত ভিড় ! ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়লাম । কিন্ত 
একি ! একি দেখছি আমি ! সোমেশ মুখ থুবড়ে গড়ে আছে 
. মাঝ রাস্তায় । মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে কালে! পিচের রাস্তা 
রাঙা হয়ে গেছে যে! আমি' ছুটে গিয়ে সোমেশকে জড়িয়ে , 
ধরলাম । ভাকলাম-_-সোমেশ ! সৌমে শ! 

কোন সাড়া নেই। 

গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে ফের ডাকলাম-_সো মে শ। 

না এবারেও কোন সাড়া নেই । ছোট্ট নরম শরীর বাসের 
চাকায় থেতলে গেছে। চোখ দু'টো! খোলা । যেন তাকিয়ে 
তাকিয়ে সে আমাকে দেখছে । সোমেশের চোখ দু'টো হাত 
দিয়ে চেপে ধরে বন্ধ করে দিতে চাইলাম কিন্ত বদ্ধ হল না। 
আবার চেপে ধরলাম 1, নাঃ এবারেও বন্ধ'হলো না । আমার মনে 
হল ও চোখ বন্ধ হবার নয়। মনে হলো| সৌমেশ মরে গিয়েও যেন | 
পৃথিবীটাকে দেখছে: ওর ্বপ্নভরা চোখ দুটো পৃথিবীটাকে 
আরে! দেখতে চায় । পাভার ছেলেরা মিলে সোমেশকে নিয়ে '. 
হাসপাতালের দিকে ছুটল । আমিও ওদের সঙ্গে গেলাম । যেতে 
যেতে মনের সেই অবস্থাতেও আমি" ঠিক করে ফেললাম . 
সোমেশের এ চোখ দু'টো নষ্ট হতে দেবো! না! । চোখ দুটো আমি 
আই ব্যাঙ্কে দান করে দেবো |, সব হাসপাতালে আই ' ব্যাঙ্ক 


hb 
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নেই। হাসপাতাল থেকে হামপাতাল ছুটে ছুটে হয়রান ৷ প্রতি- 
বেশীরা আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন সেদিন । শোকে দুঃখে 
ক্লান্ত আমি তখন। ঘুরে ঘুরে কলকাতার একটা বিখ্যাত 
হাসপাতালে গেলাম আমরা । ওখানে আই ব্যাঙ্ক আছে কিন্ত 
চোখ গ্রাফটিং এর কোন ডাক্তার নেই সেই মুহুর্তে । 

মৃত ছেলেকে কোলে নিয়ে হাসপাতালের এক কোণে বসে 
রইলাম । পাড়ার ছেলেরা ছুটল অন্য হাসপাতালে ডাক্তারের 
খোঁজে । একটা হাসপাতালে ডাক্তার পাওয়া গেল । ডাক্তারকে 
সঙ্গে নিয়ে ছেলেরা যখন এলো তখনই শুরু হল লোডশেডিং । 

লোডশেডিংয়ে গ্রাফটিং হবে না । মাথায় হাত পড়লো। 
শেষ ইচ্ছাও নাকি অপূর্ণ থেকে যায়। 

খানিক. বাদে আলো! এলো! । একটা চৌখ গ্রাফটিং হতে 
না| হতেই মৃতদেহকে ঘিরে একটা গণ্ডগোল বাধল। ডেডবডি 
নাকি মর্গে পাঠাতে হবে । যা হোক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অন্য 
চৌখটাও গরাফটি করানো হল । গরাফটিং করে সোমেশের চোখে 
দুটো পাথর বসিয়ে দিলেন ডাক্তার ! 

সব কাজ মিটে গেলে হাসপাতালের টিনার 
বললাম __ একটা অঙ্কুরোধ রাখতে চাই আপনার কাছে। 

-_সুপারিনটেনডেণ্ট বললেন কী ব্যাপার বলুন ! 

-_আমি বললাম আমার ছেলের, চোখ দু'টো যাকে দীন, 
করা হবে সে যেন বালক বা কিশোর হয়।' সোমেশের চোখ 
দিয়ে সে যেন অনেকদিন ধরে পৃথিবীটাকে দেখার সুযোগ পায় । 

- আমি বললাম, এই আমার শেষ ইচ্ছা আর অন্থুরোধ 
আপনার কাছে। 

সুপাৰিনটেনডেন্ট আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে 
বললেন আচ্ছা; আপনার কথ। মনে থাকবে | 

হাসপাতালে আর সামান্য কাজ যেটুকু বাকি ছিল তা 


সাহিত্য দৈকত]অগ্রহায়ণ-পৌধ ১৩৯৮ ১৫ নভেঃ-ডিসেঃ ‘৯১ ১৩ 


সেরে সোমেশকে নিয়ে শশ্মীনঘাটে গেলাম | ? 

ছেলেকে শেষ বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরে এলাম । ঘরময় 
এক পাষাণের চেহারা । | 

সেদিন মনের মধ্যে ঈশ্বর আমার কী যে শক্তি জুগিয়ে- 
ছিলেন বলতে পারব না । নইলে এত সব.করতে পারতাম কী! 
এখন মাঝে মাঝে মনটা কেমন দুর্বল হয়ে পড়ে। সোমেশের 
কথা মনে পড়লেই মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে! শুন্য এ ঘরে থাকতে 
যে আর এক মুহুর্তও ভাল লাগেনা । 

একটু চুপচাপ থেকে অমলেশ বলল -_“সোমেশ খুব ভাল 
ছবি অআকত.। পড়াশুনাতেও ভালই ছিল। . স্কুলে দু'বার ছবি 
অশাকার প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়েছিল দোমেশ। আমি 
ঠাট্টা 'করে বলতাম-_ “বড় হয়ে তুই কী হবিরে সোম ? তখনও 
কী ছবি অকাবি? 

_জোমেশ চটপট জবাব দিত আমি শিল্পী হব। ছবি 
আকব। 
অমলেশ কথা থামিয়ে দোদেশের ছবি আকার আললবামটা 
বের করে এনে আমার হাতে দিল । 

আমি পাতা উল্টে উণ্টে ছবি কণ্টা দেখতে লাগলাম ৷ 
বেশ সুন্দর হাত ! কয়েকটা ছবি সত্যি সুল্দর । 

আমি অমজেশকে বললাম --“অমলেশ তোমাকে খবরটা 
জানাতে এসেছিলাম ।” | 

অমলেশ জিন্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকাল কী খবর? 

আমি-বলমাম -_তুমি আমাকে বলেছিলে না সৌমেশের 
চোখ দিয়ে যে পৃথিবীটাকে দেখবে তাকে তুমি একবার দেখতে 
চাও ৷ 

অমলেশ বলে উঠল -হ্যা হ্যা দেখতে চাই । 
ৃ আমি বললাম -- পরশুদিন হাসপাতাল থেকে ডঃ মিত্রের 
টেলিফোন পেয়ে গিয়েছিলাম । দোমেশের চোখ ছ'টে। একটা, 
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অন্ধ বালককে দেওয়া হয়েছে । খুব গরীব মা-বাবার ছেলে । 
কিন্ত ছেলেটিকে আজ হাসপাতাল থেকে ছেভে দেবে । তাই 
তোমাকে খবরটা] দিতে এলাম । যাবে যদিতে। চল | বেশি দেরী 
করলে হয়তো ওকে আর পাব না গিয়ে। 

অমজেশ সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে নিল । অমলেশকে সঙ্গে 
নিয়ে আমি হাসপাতালে গেলাম । দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে 
গেছে তখন। | 

বেডে বসেছিল কিংশ্তক । ওর চোখে এখন সোমেশের 
চোখ । পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি পেতে আরও কণ্টা দিন লাগবে। 

সোমেশেরই সমবয়সী হবে কিংশুক। কিংশুকের চোখে 
একটা কালো চশমা আটা । অমলেশ ধীরে ধীরে কিংশুকের 
কাছে গিয়ে বেডের এক কোণে বসল । কিংশুকের গায়ে মাথায় 
হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করতে লাগল | ঠিক যেন সৌমেশেরই 
মত । | ক - 

খবরের কাগজে যখন সোমেশের মৃত্যু সংবাদটা বেরিয়েছিল 
কিংশুক চোখে দেখতে না পেলেও অন্যের মুখে শুনেছিল । কিন্ত 
হাসপাতালে এসে পর্যন্ত এমনকি গ্রাফটিং হওয়ার পরও সে 
জানত না সোমেশেরই সুন্দর দু'টো চোখ দিয়ে সে আবার 
পৃথিবীটাকে দেখতে যাচ্ছে। এই মুহুর্তে.তা জানতে পেরে তার 
ভেতরটা কেমন নড়ে উঠল । মনে মনে 'সে খুব উত্তেজনা বোধ 
করতে লাগল । | 

অমলেশ খুব আলতোভাবে কিংশুককে বলল --একবার 
আমাকে চোখ দু’টো দেখাবে বাবা | 

কিংশুক তার চোখের ওপর থেকে কালে! চশমাটা সরিয়ে 
নিল। অমলেশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখর্তে লাগল সোমেশের 
চোখ ছু*টো ৷ দেখতে দেখতে অমলেশের চোখ দু*টো। জলে ভরে 
এল । অমলেশের মনে হল কিংশুকের মধ্যেই তাদের সৌমেশ 
বেঁচে আছে । ' 2 | 
সাহিত্য সৈকত|অগ্রহায়ণ ১৩৯৮|১৫ নভেম্বর ১৯৯১ ১৫ 


হাজার বৎসরের সুম্দর দেহ- 
মমির মত সুস্থ রবে 
মন নেই, আত্ম! হবে মৃত" 
নির্জন দ্বীপে 
বিশাল একাকীত্ব নিয়ে 
দাড়িয়ে রয়েছে সাইপ্রাস 
ছু- একট! উদাসী হাওয়ার 
সাথে উড়ে আসে 
সেই সব পাখি 
আগতস্ত,ক, 
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নীড় বাধার স্বপ্ন যাদের নেই 
উদ্বাসী আকাশের 
নীলে মিশে যাবে চোখ" 
আকাশের অজশ্র নীলে মিশে গেছে 
তোমার স্বতন্ত্র ধ্বনি-। 0 


পরই ঘে মগ্ন 
দেশমুতি চৌধ্রী 


এই য়ে সময় এই যে প্রহর উজ্দীবন 
হাতের মুঠোয় অমোঘ প্রতিজ্ঞ! দীপ্তময় 
ক্লান্তি কোথায় ক্লান্তি এখন ধুলায় গড়ায় 
০০০ 


এই যে সময় এই যে প্রহর মাপতে মাপতে ূ 

_ শিকল ছি"ড়তে ছাহাত এখন রৌন্্রোজ্ছাল 
পরাভব কোথায় পরাভব এখন পুড়ছে পুড়বে 
বেয়নটের খোচায় প্রাণবন্ত শরীর হাজতে হাঁসতে 


এই যে সময় এই যে প্রহর উবজ্জীন 
শিকল ছি’ড়তে অমিত মাথা অগ্নিররণ 
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অন্তিম ঘুম 
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যান্ 


গজার্দার খাওয়া যদি , 


দেখ কেউ ভাইরে, - 
হার্ট ফেল করে যাবে৷ 
একে একে সকলে ।, 
আধমন মিষ্টি আর 
কেজি তিন মাছ, 
যেই খাওয়া শুরু হল 
শুধু হাচ, কাচ | হীৱামণি 
3 | জয়নাল আবেদীন 
চারজন ডাক্তার ঃ 
নিয়ে এল ফ্যাল! | j 
নকলেই রল্ে:গেহা ‘বরের মাথায় টোপর থাকে 
কোরো নাকো হেলা। বাতের নাগা ছাতা. 
| বাবার হাতে কলম থাকে 
র্‌ খুকুর হাতে খাতা । 

-মরফিয়া দিয়ে দাও' ৷ মা-মণি গল্প বলে 
দেড় লাখ ঠেসে, দিদা কাটে ছড়া, 
ঘুম য| আসবে না 05. হীরামণি সারাদিন 

একেবারে কসে। 0]. করে লেখাপড়া LD 


পি 


t 
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দ্‌ 


মেদিনীপুর জেলার তাত | 
কাথি মহকুমার তাতচিন্র 
| মধুসূদন হোতা 


পপ 





সভ্যতার উষালগ্নে মামুষ যে আবরণের উপলদ্ধি করেছিল 
তারই আধুনিকতম রূপ পোষাক সেই প্রাচীন হস্তচালিত তাঁতের 
মাধ্যমে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত পথে অগ্রসর হয়ে উন্নত যাস্ত্িক 
'ভাতের ফসলরূপে প্রতীয়মান । মাহাত্মা গান্ধীর শ্বপ্পের-ভারতের 
অর্থনৈতিক প্রথম বুনিয়াদ কুটার, শিল্প এখনও পর্যন্ত জাতে 
ওঠেনি । সাধারণ জনমানসে তার সম্ভাবনা ও ফল সঠিক ভাবে 
তুলে ধরা হয়নি । সামান্য সরকারী পদক্ষেপ যা গ্রহণ করা 
হয়েছে তা যে খুবই নগন্য এবং উদ্দেশ্য ফলপ্রস্থ হয়ে ওঠেনি তার 
রূপ খানিকটা কাথি মহকুমা অঞ্চলের এই কুটার শিপ্রের চালচিত্র 
থেকে বোঝা যাবে । 

কাথি মহকুমা মেদিনীপুর জেলার শেষ দক্ষিপপ্রান্তে বঙ্গোপ- 
সাগর উপকূলে অবস্থিত । বিখ্যাত পর্যটনক্ষেত্র দীঘ। থেকে ৩০ 
কিমি উত্তরে বাংলার কালো ষড় বীরেন্দ্রনাথ শীসমলের 
(ম্বাধীনত সংগ্রামী) জন্মস্থান ও সাহিত্য সম্রাট খষি বঙ্ষিমচন্দ্রের 
বিখ্যাত উপন্যাস কপালকুগুলার পটভূমি কীথি মহকুমা শহর বিশাল 
বালুকারাশি কাজুবাদাম বাগানের মধ্যে অবস্থিত । এই মহকুমায় 
বর্তমানে ১০টি ব্লক আছে। প্রায় প্রত্যেকটি ব্লকে কিছু কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ তাতক্ষেত্র আছে । এর মধ্যে ভগবানপুর ২নং ব্লকের 
মুগবেড়িয়া ও পটাশপুর ১নং ব্লকের অমধ্বির তাত উল্লেখযোগ্য । 

এখানকার এই শিল্প গ্রামাঞ্চলে জাতিগত পেশ] হিসাবে 
তাতবুনে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু বর্তমানে এই পেশায় 
অধিক সংখ্যক মামুষ জড়িয়ে পড়ায় প্রতিযোগিতার স্থষ্টি হচ্ছে । 
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তাছাড়া কাচা্াল ও আধুনিক প্রয়োগ পদ্ধতির অভাবে চত্যাংশ 
বা অমমূল্য কমতে শুরু করছে । তবুও বেকার অপেক্ষা যতকিঞ্চি 
প্রান্তিকে শ্রেয় মনে করছে। এ যখন . 
হাতের কাছে পাচ্ছে না। ' . : 

* এই মহকুমায় প্রায় ১৭০০০ সংখ্যক ক্ষুদ্র ভাত আছে । 
কোন যন্ত্র চালিত তাত নেই । আধা যন্ত্রগালিত তাত প্রায় ৮৫টি,। 
প্রায় প্রত্যক্ষভাবে £৫, ০০০ পুরুষ ও ৩০, ০০০ মহিলী ছাড়া 
প্রায় ৩৩, ০০০ বালক বালিকা এই শিল্পে যুক্ত । পরোক্ষভাবে প্রায় 
২০,১০০ মাছুষ যুক্ত। ন্বাধীন ভাবে নিজন্ব মূলধনে প্রায় ১০,০০০ 
তাঁতী ভাত বোনে । ৯০০ জন দক্ষ শিল্পী কিছু মজুর নিয়োগ করে 
ভাত চালায় । প্রায় ১৫০০টি: সমবায় ভাত -সরকারী নিয়মকাম্ুন 
মেনে ভাত বোনে । ৩০টি সরকার অধীনস্ত সমবায় তাভ' শিল্প 
আছে। কেন্দ্রীয় খাদিবোর্ড ও গ্রামীণ শিল্প সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ' 
১৪৪টি সমবায় এবং ব্যক্তিগত: মালিরানাধীন, শিল্পের মাধ্যমে 
বাণিজ্যভিত্িক ভাতের সংখ্যা ১,৯০০টি। প্রতি মাসে গড়ে 
৫০ ১৫০৭০ মিঃ ধুতি, ১০, ৮৫০০০ শাড়ী, ১, ০০, ০০০ মিঃ 
“বেডদীড, ১৭,০০০ মিঃ স্থানের তোয়ালে, ৫,৭৫০০০ মিঃ গামছা, 
৬০০০ মিঃ শাটিং, ৫৫০ মিঃ লং ক্লথ'এবং ৭৫, ০০ মিঃ অন্যান্য 
কাপড় ছাড়া ভুরিদিরহহিডিতিরারি রিতিন্রিতে 
কাপড় বোনা হয় না॥ .. 

সাধারণত উৎপাদিত ন্ট রনী নিলা সমসাময়িক 
বাজার মূল্যের উপর । কাচামীলের মুল্যের উপরও মূল্য নির্ভর 
' করে। তবে বর্তমান বাজারে গুণগত মান অুস্বায়ী ধুতি ৩৫-১২০ 
টাকা. পর্যন্ত, শাড়ী ৪৫-৮০ টাকা পর্যন্ত, গামছা ৮-১২ 
টাকা । এই সমস্ত উৎপাদিত দ্ৰব্য খোলাবাজারে বিক্রি করে ব্যক্তি- 
গত মালিকরা । স্বাধীন সমবায় শিল্পগুলি সরকারী সংস্থা তন্তজকে 
বিক্রয় করে, নগদে ৫০ দাম দেয় ও বাকী অর্থের মূল্যে সুতো 
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দেয়। এই উৎপন্ন দ্রব্যপ্চলিকে Certified করে Directorate 
of Handloom. 

ত্বাধীনভাবে যাবা ভাত বোনে তান উপ বোর বেশীর 
ভাগই মহাজনদের দিয়ে দিতে হয় '। / উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির 
জন্য দেরকম কোন নির্দিষ্ট বড় . ধরনের 'বাজার নেই। বাইরের 
বাজারের সংগে যৌগাযোগও নেই ৷ কিছু ছোট পাইকারী ক্রেতা 
আসেন স্থানীয় বাজার থেকে বন্ত্র কেনার উদ্দেশো । 

সমবায় শিল্পগুলির উদ্দেশ্যঃ ক্ষুদ্র ভাতীদের একত্রিত করে 
সরকারী সুযোগ সুবিধার প্রয়োগ করে অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন । 


- "এ ক্ষেত্রে সমবায়গুলি সরকারের সুবিধাদি গ্রহণ করলেও আসল 


উদ্দোশা সাধনে সম্পূর্ণ সফল নয়, কারণ ব্যক্তিদ্বার্থ সাধনে উপায় 
অবলম্বন । 

তবু তারই মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে 
যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছে । 

ক্ষুদ্র তাঁতীরা যে পরিমাণ পরিশ্রম করে তার সঠিক 
মূল্য পায়না মুলতঃ মহাঁজনদের সংগে চুক্তি থাকার জন্য । 

এখনও' যথেষ্ট দক্ষশিল্পী এই মহকুমায় আছেন । অতীতের 
স্মৃতি হিসাবে জহরঙ্গাল নেহেরু ১৯৩১ সালে একটি জামদানী 
শাড়ী বাণী এলিজাবেথকে দিয়েছিলেন । যার তখনকার মুল্য 
ছিল ৩,৫০০.০০ টাকা! এইরূপ জেল! ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় 
কিছু কিছু আধিক পুরস্কার পেয়েছে । যদি বর্তমান 
সরকারী ব্যবস্থাদি ছাড়া নিয়লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয় তাহলে 
এই মহকুমার তাত শিল্পে অর্থনৈতিক মানোয়য়নের একটি জোয়ার 
আসবে । . 
ক) চিত্রিত উৎপাদন ছাড়! যুগোপযোগী দ্রব্য রপ্যানি- 

যোগ্য মিহি কাপড় উৎপাদন ৷ 
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খ) সুতো ব্যাঙ্ক ও কাপড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান । 

গ) উন্নতমানের সরকারী বা সরকার নিয়ন্ত্রিত ডাইং সেণ্টার ৷ 

ঘ) তাতীদের জহ্য শিক্ষার ব্যবস্থা ! . 

ও) গুরুত্বপূর্ণ তাত ক্ষেত্রগুলির সংগে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও 
প্রচার ব্যবস্থা । | 

চ) উন্নত মানের যন্ত্রপাতি সরবরাহ । 

ছ) তৎসহ তাতীদের স্বয়ং আরও তাত মনক্ষতা ও সমবায় 
মানসিকতা | .] 


সুতোর কোয়ালিটি, ডিজাইনে নতুনত্ব, টেকশই ও রুঙের 
গ্যারেট্টি এসব পাবেন আমাদের কাছেই । 


দেরী করবেন না, স্টক শেষ হবার আগেই আপনার পছন্দের 
শাড়ীটি ঘরে ভুলে নিন। | 


টাঙ্গাইল শাড়ীর এতিহপূর্ণ প্রতিষ্ঠা 


শাড়ী কু্ঠির | 


প্রোঃ-__ ননীগোপাল দাস 
চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া । 
ফোন--ফুলিয়া ৩৯ 


কলকাতা শো-রুম কোন £৪ ৪০-৭৩৮৭ 
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পৌষের বাত 
লজল মাইতি 


পৌষে শীতের রাত 

মাহালি পাড়ায় পৌষ পরব! 
প্রাণভর1 উষ্ণতার ফোয়ার? যেন 
পাহাড়ী উপত্যকায়, পাথরে ঠাণ্ডায় ! 


আধার থিতিয়ে জমেছে পাহাড়ের গায়। 
বরফ বিছানো, মেরু স্বপ্ন দেখে, 

কৃষ্ণ! ছবাদশ্শীর ঘুম - ভাঙ্গা ঠাদ-- 
কুয়াশার ঘন কম্বল গায় । 


মালের শব্দ হীনতায় রাত বাড়ে, 
মহুয়ার পাতা খসে, আধার ছায়ায় । 
উত্তরে হাওয়ায়, উজাগর কালপুরুষ 
খনখনে গলায়,.হিম গান গায়। 
আকাশে তারাদের শীতল জিজ্ঞাসা 
নীল জীবনের, উৎসমুখ খোঁজে । 
শীত স্তব্ধ রাত কাপেশ 

ঘুম ঝরা, হিমেল হাওয়ায় । 0 
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ঘা ঘা দেখার কথা ছিল. 
সংহিতা রক্ষিত 


তোমরা রাতের আকাশে 
কামা দেখ না, _ 
দেখ ন! নদীর গভীরে প্রবল জলোচ্ছাস 
তোমরা দেখ শুধু সবুজ বনানী, 
k দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে 
মেঘের ভেতর কেমন 
হারিয়ে যায়! 
তোমরা ফুটস্ত ফুলের মাঝে: 
__ = রক্ত দেখ না, - 
দেখ দুরে - অনেক দুরে " 
কারা ডেকে যায়, মনের মধ্যে চমক জাগায় 
| - সেই ভার ৷ 
এক মুঠো ভাতের জন্যে 
মানুষ পশুর সঙ্গে লড়াই করে, 
তোমরা দেখ না 
পাতার সবুজে সংগ্রাম বাধে অহরহ | - 


অনেক কিছুই তোমরা দেখ না 
| যা যা দেখার কথা ছিল । 0 
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1 


নতুন বই 


গ্রাম বাংলার ৬৪ জন কবির ৬৪টি কবিতা নিয়ে ৪ ফর্মার 
বই ছায়াতরু । আমাদের হাতে যে কপিটি এসেছে তা ছায়াতরুর 
তৃতীয় খণ্ড! গত বৈশাখে এর প্রকাশ । মুখবন্ধ থেকে বোঝা 
যায় এর আগেও “ছায়াতরুর” দু'টি খণ্ড আত্মপ্রকাশ করেছে 
আমাদের কবিভার সংসারে । 

বর্তমান খণ্ডের সব কবিই যে গ্রাম বাংলার বা সকলের কবি- 
তার আধারই যে গ্রামকে ঘিরে এমন বল! বোধহয় ঠিক হবেনা ! 
আমন্তিত প্রতিষ্ঠিত কবিবাও রয়েছেন কেউ কেউ । যেমন এই 
খণ্ডের প্রথম কবিই হলেন কৃষ্ণ ধর । কৃষ্ণ ধরের কবিতা “দেবে! 
রুক্তবর্ণ ভালবাপ।র ফুলদল” । এক প্রখ্যাত কবির কবিতায় 
অভিনন্দিত হন এক প্রখ্যাত সমাজসেবী সকলের প্রিয় পান্নালাল 
দাশগুপ্ত । “ভালবাসার ফুলদল” দিতে দিতে কবি বলছেন 

«কী আর তাকে দেবো/হাতের মুঠোতে ভরা বীজ ধান/ছড়া- 
বেন তিনি আজ অহল্যা মাটিতে নিজ হাতে|অম্নপূর্ণ। বসে আছেন 
তারই প্রতীক্ষায় ।” . 

বলিষ্ঠ কবি যে কত ছোট্ট পরিসরে কত বড় কথ! বলে যান 
এ তারই প্রমাণ ৷ তরুণ কবি ঈশান চন্দ্র মিশ্রকে প ই একেবারে 
অরণ্যের গভীরে! অরণ্যবাদী কবি সুর্য ডোবা রাতে চোখ মেলে 
তাকিয়ে দেখেন_- 

“যুবতীর নরম করতলে|উষ্চতার ওম নিতে নিতে | তারাদল' 
নিভিয়ে দিল বাতি|যাও পাখি ডেকে বল 2... ee 1? 
কবি বিজয় কুমার দাস ভালবাসার ডাক পেয়েছেন। তাই সব 
কেলে প্রেয়দীর কাছে তাকে ছুটতে হচ্ছে । আমাদের জীবনে সে 
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রকম ডাক আসেনি যদিও কখনও তা হলেও “যাবো” কবিতা 
পড়তে পড়তে মনে মনে কবির প্রতি ঈর্যাই জাগে ।  নীহারকণ! 
দমেন- এর কবিতায় তার ফেলে আসা গাঁয়ের ছবি ফুটে উঠেছে। 
সুজিৎ কুমারের অনাব্লি আবেদন-__ “মানুষ সমান হোক!” 
আরও অনেকেরই অনেক কথা মনকে ছুয়ে গেছে। তাদের 
কাউকে দেখেছি কাউকে দেখতে পাইনি | 
ছাম়্াতর। 8 সম্পাদক মনকুমীর সেন, গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলন 
মির্জাপুর, রাইপুর, বীরভূম ৷ পনেরো! টাকা ॥ 


নাম দেখে অনেকেই ভুল করতে পারেন । “গাছের গোড়া 
কেটে” __ এ আবার কবিতার বইয়ের নাম হয় নাকি ! কিন্ত 
কবিতার বই-ই এটা । কবি নিবারণ চক্রবর্তীর লেখা খান কয় 
শ্লেষ ও কটোক্তি মাখানো কবিতা । কবির কটোক্তি সমাজের 
শোষণ ও উৎপীড়ণের বিরুদ্ধে । কবির আপোষহীন বক্তব্য বই- 
য়ের পাতায় পাতায় । ভাল লাগেনি আমাদের কাছে বইয়ের মধ্যে 
কবিকে লেখা বিভিন্ন জনের চিঠি ও প্রশংসা পত্রের সংযোজন ৷ 
প্রচ্ছদ সাদামাটা । 
গাছের গোড়া কেটে ৪ নিবারণ চক্রবতী--“কবিভবন” মির্জাপুর, 
রাইপুর, বীরভূম ! পনেরো টাকা || 


পল্র পত্রিক। 


পুষ্পরথ ৪ সম্পাদক-- প্রভাত কুমার মণ্ডল । ১৫/২ সুকান্ত সরণী, 
কাঠালপোতা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া । 
শারদ সংখ্যা “পুষ্পরথ” পান্রিক বেশ কিছু প্রবন্ধ, গল্প ও 
কবিতায় পরিবেশিত হয়েছে | গল্প ও কবিতা থেকেও প্রবন্ধের 
মান ভাল। বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ ছাপ] হয়েছে খা নদীয়া 
জেলাকে জানার পক্ষেও সহায়ক হবে । তবে সম্পাদনায় ক্রটি 
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এমন কিছু কিছু রয়েছে যা চোখে লাগে । ংখ্য বানান ভুলের 
জন্য পভতে গিয়ে থমকে দাড়াতে হয় মাঝে মাঝেই । পত্রিকার 
শুরুতেই বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে “সারদ সংখ্যা ১৩৯৮) । 
মুদ্রণ প্রমার্দের দোহাই দিয়ে সম্পাদক মশাই কি এই ক্রটিকে 
-টাঁকতে পারবেন ? সম্পাদকীয় নিবন্ধের ওপরে নিজের একটি ছবি 
ছাপানোর মধ্য দিয়ে কী স্থল মানসিকতারই প্রতিফলন, ঘটালেন 
ন! সম্পাদক মশাই ? 

প্রবাহী ৪ সম্পাদক-_ তপন কুমার ভট্টাচার্য । কৃষ্ণনগর, 
রায়পাড়া, নদীয়া । 

‘প্রবাহী’র নববর্ষ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথ রায়ের 
লেখা অতি সংক্ষেপে “এতিহাসিক কৃষ্ণনগরের ইতিকথা” । তবে 
লেখাটির বাধুনী কাচা । 
র্ুষি সাহিত্য ৪ সম্পাদক স্বপন কুমার ভৌমিক । মাজদিয়া, 
নদীয়া | 

‘কৃষি সাহিত্য” পত্রিকার এবারকার শারদ সংখ্যাটি ছিমছাম 
সুন্দর | প্রচ্ছদটি আকর্ষণীয়, হয়েছে । গল্প, কবিতা প্রবন্ধের 
মধ্যে কবিতার পাল্লাই বেশি ভারী তবে প্রবদ্ধগুলো পত্রিকার 
মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। সম্পাদনায় যব আছে। 
দৌড় £ সম্পাদক-_দীপিকা বিশ্বাস । ট্যাংরা কলোনী, ২৪ পঃ(উ) 

“দৌড়” এর সারা গা জুড়েই কবিতা । ভাল কবিতা লিখে- 
ছেন-_ বিজয় কুমার দ্রাস, শৌনক বর্মন, মোহিনী মোহন গঙ্গো- 
পাধ্যায়, নিধীর দাস ও আরও অনেকে । সম্পাদকীয়ও লেখা 
হয়েছে কবিতায় । 
আজ কাল পরশু £ সম্পাদক-- সঞ্জাবন সরকার । কোরারবাগান, 
বনগাঁ, ২৪ পরগণ। (উত্তর) । 

১৩৯৮ এর শারদ সংখ্যা দিয়েই আজ কাল পরশুর পথ চল! ৷ 
প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সব লেখাই কবিতা । সব কবিতাই যে 
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কবিতা হয়ে উঠেছে এমন নয় । তা হলেও এদের প্রথম প্রয়াস 
প্রশংসনীয় | ত্রৈমাসিক এই নব জাতকের আমরা রা দীা কামনা 
করি! 
এবং বিধ $ সম্পাদক-_ সুকুমার মাইতি । মেছেদা, মেদিনীপুর ৷ 
দেড় ফর্মার কাগজ “এবং বিধ” । অনেকদিন বদ্ধ থাকার 
পর এর আবার প্রকাশ ঘটেছে বলে -সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা, 
হয়েছে । বিশ্বনাথ সামন্তর লেখা, টুনি ফিচারটি ভাল. - 
হয়েছে ।- I 
প্রকৃত অশীকার ৪ সম্পাদক-_ রামরঞ্জন ‘বায় ।. কুশপাতা, 
মেদিনীপুর । ৯ এ 
“অঙ্গীকার” এখন প্রকৃত অঙ্গীকার হয়েছে । এর প্রচ্ছদ 
লেখনীতেও পরিবর্তন ঘটেছে খানিকট! । 

“অর্গীচারের” প্রবন্ধ গুণ মানে সমৃদ্ধ ৷ শারদ সংখ্যায় “জাপানে 
ভারতীয় বিপ্লবী এবং কৰি” প্রবন্ধটি পড়ার অসুসদ্ধিংসা জাগায় । 
গল্প লিখেছেন জগন্নাথ গে'ত্বামী, তারাপদ দাস, শুভ রায় ও অজয় 
বাগ। ১৯ জন নামী অনামী কির কবিতা ছাপা হয়েছে। 
কবিতা এখন 8. সম্পাদক নৃপেন নাথ বর্মন । রথখোলা, নকশাল 
বাড়ি, দাজ্বিলিং। 

১৯৯১ এর শারদ সংখ্যা দিয়েই “কবিতা, এখন” এর পথ 
চল! শুরু । $.ডিমাই স।ইজ কভার সূমেত ১৪ পৃষ্ঠার কাগজ-। ১৬ 
জন তরুণ কবির কবিতাকে বুকে ধরে সকালের রোদ্দ,রের মত হাসি 
হাসি মুখ “কবিতা এখন” এর । আমরা! এর এরকম, হাসি মুখটাই 
দেখতে চাই জীবন ভর । নবজাতক দীর্ঘ জীবন লাভ করুক এই 
কাম্য । . 
সুজন : সম্পাদক সজল কান্তি মাল, প্রলয় মহাপা্ | মিনি- 
বাজার, মহিষাদল মেদিনীপুর ৷ - 

ছিম ছাম পত্রিকা । গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের একত্র বাস। 
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সত্য দাসের আকা প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়। লেখক স্ুচিতে নামী 
অনামী অনেক মুখ । জনের স্ৃপ্টিধররা অনেকেই বলিষ্ঠ। 
সম্পাদনায় সম্পাদকছযের রুচি আছে। | 


টুকরো খবর 


সম্প্রীতি আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 


পশ্চিমবঙ্গ সরুকাবের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, নদীয়া এবং 
পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখকশিরী সংঘ, নদীয়া জেলা কমিটির 
যৌথ উদ্যোগে গত ২২ ডিসেঃ +৯১ কৃষ্ণনগরে ছিজেন্দ্র সভাকক্ষে 
এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্প্রসারণে আলো- 
চনা সভা! ও সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰম মস্থৃতিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব 
করেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ্রে নদীয়া জেলা 
কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় । জেলা 
তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, (নদীয়া. নারায়ণ চন্দ্র বন্থু স্বাগত 
ভাষণ দেন! সন্প্রীতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নদীয়া ।জেলা কমিটির সভাপতি সাধন 
চট্টোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট কৃষ্ণনাগরিক বুদ্ধিজীবী এস, এম, 
বদরুদ্দন। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক 
লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক 
ইন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বর্তমান আর্থ রাজনৈতিক সামী- 
জিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন এবং 
সম্প্রীতিরক্ষার আহ্ব।ন জানান ।:সভার স্থচনীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রী- 
তিতে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী সংঘের বংসরাধিক কাল 
ব্যাপী সভা ও অনুষ্ঠানার্দির বিবরণ তুলে ধরেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রক 
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লেখকশিল্পী ংঘের:নদীয়া জেলা কমিটির সহ-সভাপতি মোহিত 
রায়... সভার সমাপ্ডিপরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন: পশ্চিমরঙ্গ গণ - 
. তান্ত্রিক লেখকশিল্পী সংঘের-নদীয়া জেলা “কমিটির সম্পাদক তথা 
নদীয়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি হরিপ্রসাদ তালুকদার! 
pl বাউলগান পরিরেশবন/রুরেনহ্টীদাস বাউল ও সম্প্রদায় 
বং জয়দেব গোসাই ও সম্প্রদায় । এছাড়া’ ফকিরিগান পরিবেশন: 
কৰেন আনম ফিন ও সদায় এবং আমিরু, চাদ ফকির ও 
সম্প্রদায় | সভায় জেলার বিশিষ্ট iw সহ বছ হু লেখকশিল্পী | 
যোগান ৮% টু 0 RT PT ভিত এত 
সত্যজিৎ রায়ের জর লি 


গজ 152২ কিনে Le রর 5 ২ A TRS স্‌ a 8 


যু জিন ই, “অস্কার” সম্মানে, ভুষিত হওয়ায় 
পছন্দ সুরের ; রি গভীর, প্রকাশ করেছে 
Fo রায়ের এই, পরব্ষাপারিতে ্ারাদেশের মমৃষের সঙ্গে 

ই মন্তিঘূভা গর্ত) দা সম ব্যাপী, চলচ্চিত্রে ডর. কেজন- 
তা এটি একট গরুৎপুঃজার্জাতিক। স্বীকৃতি এই মন্তরিদভা 
যু কাফের দিয়: রুমূনা, করছে আশা 
'রাধুছে করিয়া রিযাতেগ টাক সবি মাদার সমৃদ্ধ করবে. 

র্যা কি 75 রে সকার 


আসিতে পশ্চিম সরকারের, মজা ই, বলে 
লই [j= নকলা ! দক ৮ রকি ১ হটে 7 ছি 5: সপ ডি 





ইক SIDES এলজি FS 
(FE SEI sn [147 Fe রি 
জানার এ ৪ | 
চা কাস! দপক্কুলিযা লিন করৈলবাজীর! [নি হলি নদীয়া '" 

লতা সর্বীকারি' ছেশনারী উদার, প্রদীষী নিন 


দ্রব্য কলকাত্যর দরে পাওয়া যায় এখানে! অফিসের 
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ভাতের সামগ্রীও সরবরাহ করে থাকি । 





রি দোহিত্য-টসকত]গগ্রহায়ণপপীর ১৮৯শানুষ্তভেঃ:ভিসেঃ গয় রি ৩ 


SAHITYA SAIKAT 
Agrahayana-Poush 1398 

15) Nov. °91— 15th Dec. °91 Rs. 2.00 
Regd. No. 42112/81 R. N. I. 





কত্তিবাসের ফ্লিয়া জানে সব'জন . 
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন ॥ 


A. শীতের বিপুল সম্ভার ৷ বৈচিত্র্য ভরা 
টাঙ্গাইল শাড়ীর প্রতিষ্ঠান 


"৩ ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন পিল্প 
| সমবায় সমিতি লিঃ 


& টাঙ্গাইল তন্তুজীধি উন্নয়ন সমবায় 
সমিতি লি: 
সমবায় সদন, ফুলিক্না, নদীয়া ৷ 


সম্পাদক £ মাধব ভট্টাচার্য ৪€ প্রকাশক £ কাকলি ভট্টাচার্য 
সাকুপলেশন ম্যানেজার £ গণেশ রায় | 
মুদ্রণ £ মায়! প্রেস, কাকিনাড়া,. ২৪ পরগণা (উঃ) 
সদর কার্যালয় $ ১২৪1১ এস, এন, ব্যানার্জী রোড, ব্যারাকপুরর . 
| উত্তর ২৪ পরগণা । 


& রেদিষ্টার্ড অফিস ও প্রকাশ স্থান £ 
' নৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া । ৭৪১৪০২ 


Wg 


বধ ১১ 0. সংখ্যা ৪ 0 ১৫জানুয়ারী ১৯৯২ 


মাঘ ১৩৯৮ | 
গর সংখ্যার ছুটি 

সম্পাদকীয় $ 
কৃত্তিবাস মেলা ৬ 
কবিতা $ | 
সমাধিত কৃত্তিবাস £ কাকলি ভট্টাচার্য 3 
গল্প ৪ | 
হঠাৎ দেখ! £ মাধব ভট্টাচার্য ৬ 
ভমণ ৪ 
বরফের মরুভূমি চুশূল £ তপন পালিত ১৭ 


টুকরো খবর £ টা ই ২৫ 


পত্রিকা বিষয়ক 


& প্রতি (ইং) মাসের ১? তারিখ “সাহিত্য সৈকত’ প্রকাশিত হয় । 
@ নবীন লেখক-লেখিকারা কপি রেখে মৌলিক লেখা পাঠাবেন । 


লেখার সঙ্গে কোন খাম বা ডাকটিকিট পাঠানোর দরকার নেই । 
লেখা মনোনীত হলে জানিয়ে দেওয়া হয় । 


@ 'দাহিত্য সৈকত’ এর বাধিক (পুজো সংখ্যা সহ ১৪টি স সংখ্যা ) 


গ্রাহক টাদা পঁচিশ টাকা । 


প্রকাশন বিষয়ক 
"সাহিত্য সৈকত’ প্রকাশন বিভাগ নবীন লেখক লেখিকাদের 
বই প্রকাণে উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যে একটি কবিতার, 
বই প্রকাশিত হয়েছে । একটি গন্ধের বই ও প্রবন্ধ সংকলন 
- যন্ত্ৰস্থ । শীগগিরই বেরুবে । আগ্রহী লেখক লেখিকার পাু- 
লিপি সহ যোগাযোগ করতে পারেন। 


মুল্যবান সংগ্রহ 

দশ বছরের ‘সাহিত্য সৈকত’ (১৯৮১-১৪৯৯১) একত্রে 
ছু'খণ্ডে । হাফ রেক্সিন বাধাই । দাম £ একশ’ কুড়ি টাক।। 
কৃত্তিবাসের ভিটে ফুলিয়ার ইতিহাস বিষয়ক সংখ্যা - যাতে 
ফুলিয়ার প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। 
দাম? দশ টাকা । 
এ ছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে রামায়ণ সংখ্যা! নদীয়া জেল! 
সংখ্যা]শরৎ শতবর্ষ সংখ্যা/কবি করুনানিধান সংখ্যা | আঞ্চ- 

লিক ভাষায় লেখ! গল্প-কবিতার সংখা! | শিশু শিল্পা বিষয়ক 
_ জংখ্যা ইত্যাদি । 

আগ্রহীরা লিখুন বা যোগাযোগ করুন ই 
সাহিত্য টসকত (প্রকাশন বিভাগ ), সৈকত সরণী 
ফুলিয়া, নদীয়া ' ৭৪১৪০২ 


সম্পাদকীয় 
| ক্কত্তিবাস মেলা | 
কবি নেই, আছে ভিটে মাটি । কবির ভিটেয় সভা ৷ স্মরণ 
সভা । সভার বয়েস ছিয়ান্তর | কবির বয়েস সাড়ে পাঁচশ । কেউ 
বলে আরো বেশি কেউ বলে কিছু কগ্‌ । কবির নাম কৃত্তিবাস | 
বাবার নাম বনমালী, মা মালিনী । নিবাস ফুলিয়। ৷ কৃত্তিবাস 
‘নিজের কথা বলতে গিয়ে আর সবকিছু বললেও বলেননি জন্ম 
সালটা । আসছে ৯ ফেব্রুয়ারী শুরু হচ্ছে কৃত্তিবাস মেলা । 
"রামায়ণ রচয়িতা এই কৃত্তিবাসকে ঘিরে যে-স্মরণোৎসব তার 
জম্মভিটেয় তা আজ মেলার -আ'কার । . হএ বছর নাকি মেলায় 
দু’শ জন কবির আগমন হবে, বসবে কবিতা পাঠের আসর । আর 
বীরভুম-বাকুড়ার মাটি জুড়ে বাউল বেষ্ণবীর (য আখড়া তা 
নাকি উঠে আসছে ফুলিয়ার মাটিতে মাঘের শেষে । এবার মেলা 
জমবে ভাল। এখন শুধু অপেক্ষা । 0 - i 
শাড়ী কৃতিরের শাড়ী 
গুণ মানে ভারী 
তার নেইকো কোন জুড়ি 
সবার মন নিম্সেছে কাড়ি । 
শাড়ী কৃতিরের শাড়ী পরুন ॥ টাঙ্গাইল শাড়ীর বিপুল সস্তার । 
ফুলিয়া স্টেশন ও বাস স্ট্যাণ্ডের একেবারে কাছে। 


শাড়ী 
প্রো:- ননী গোপাল দাস 
চটকাভলা, ফুলিয্মা, নদীয়া ৷ 
ফোন ঃ ফ্ুলিয়া ৩৯ 
কলকাতার পো-ক্ম ৫ ৪০-৭৩৮৭ 
সাহিত্য সৈকত]মাঘ ১৩৯৮] ১৫ই জাঘুষরী ১৯৯২ 





| ১) শু এল শএ। i tf এ} আন্টি অস্ত শত 
-২) নগদ ৫০০ টাকা পুরস্কার ৷ | ২) একটি ব্রোঞ্জ মেডেল । 
কলিকাতাবাসীগণ সমাজ কল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৪৫-গনেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ 
, | হইতে আবেদন পত্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন। জেলাগুলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেল। শাসক অফিসে “যোগাযোগ 
করিতে হইবে । | i 


- আবেদন পত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ৩১-১-৯২ 


' স্বা £_ 
| সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা 
| পশ্চিমবঙ্গ ৷ 
ক্রমিক সংখ্যা ৩০]৯১-৯২ তাং ২-১-৯২ | 
সপ িশীশাপশী শশী পিপল পল 
সাতিহ্য সৈকত]মাঘ ১৩৯৮]১৫ জানুয়ারী *৯২ * | , ২1৩ 
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সমাধিত কৃত্তিবাস 
‘কাকলি ভট্টাচার্য 


সাহিত্য সৈকত|মাঘ ১৩৯৮/ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৯২ 


সাহিত্য সৈকত|মাঘ ১৩৯৮/ ১৫ই জামুয়ারী ১৯৯২ 


হঠাৎ দেখা 
মাধব ভট্টাচার্য 


অফিস ছুটির পর বাসে ফিরছিলাম। ভীড় বাসে যেখানটায় 
ধাড়িয়েছিলাম ভার সামনের সিটে অল্প বয়েসী একটি মেয়ে বসে- 
ছিল। 

একবার চোখাচোখি হতে মেয়েটি বলল - সতুমামা না ! 

আমার মুখ দিয়ে একটি হ্যা’ শব্দ বেরিয়ে এলো! কিন্ত 
মেয়েটি কে তা ঠিক মনে করে উঠতে পারলাম না । আমি মেয়েটির 
মুখের দিকে তাকিয়েই রইলাম । এক সময় মুখ ফুটে বললামও- 
চিনতে পারলাম না ষে ! 

মেয়েটি বিস্মিত হল। . বিস্ময় ভর! চোখ দু'টো আমার 
চোখের ওপর রেখে বলল- তুমি আমায় ভূলে গেলে সতুমামা ৷ 

মেয়েটির গলার স্বরট! আমাকে খানিকটা সাহায্য করলেও 
একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না । অনেকটা আন্দাজের ওপরই 
বললাম - তুমি বু'ই ! ; 

মেয়েটি আমার কথ! শুনে মুখ তুলে তাকাল একবার । পর- 
ক্ষণেই মুখটা নামিয়ে নিল । কোন কথা বলল ন! । সম্মতি 
অসম্মতি কিছুই না ॥ 

খানিকবাদে অভিমানের রে সে বলল - সতুমামা, তুমি 
আমাদের ভুলে গেলে ! 

আমি বাধা দিলাম । বললাম - নারে না, তোদের কখনও 
ভুলতে পারি আমি ! চিনতে পারিনি এই যা । কতদিন আগে 
দেখেছি বল! হিসেব করলে এক যুগ হয়ে যাবে। তখন তুই 
কত ছোট ছিলিস্‌। আর এখন কত বড় হয়ে গেছিস্‌। কত 
কী পরিবর্তন হয়ে গেছে! কী করে চিনবো বল! এগার বারো 
বছর কী সামান্য সময় নাঁকি। হ্যারে বুই মা ভাল আছেন তো 


সাহিত্য সৈকত]মাঘ ১৩৯৮! ১৫ই জামুয়াবী ১৯৯২ ৬ 


ভাই ছ'টো! 

বু'ই মাথা নাড়লো | 

আমি বললাম - মাকে বলিস আমার কথা । 

বাস শিয়ালদা উড়ালপুল পেরিয়ে এসে দাড়ালো ৷ বললাম- 
চলিরে বুই ! 

 বুইি বলল.- আমিও নামবো। 

বু'ই আমি দু’ জনেই বাস থেকে নেমে দাড়ালাম । 

বু'ই বলল - সতুমামা তোমার গাড়ী কণ্টায়। 

আমি বললাম - ৫ট1 ৪৫ মিনিটে । 

বুই ঘড়ি দেখলো । আমার দিকে তাকিয়ে বলল - এখনও 
তো মিনিট কুড়ি বাকী । চলনা একটু সরব্বতী প্রেসের অফিসে 
যাই । একটা খবর শুধু নেবো আর চলে আসবো । 

আমি বললাম - অফিস কি খোলা পাবি এখন ! 

বু'ই বলল - ব্যাপারটা খুব জরুরী নয়। রবীন্দ্র রচনাবলীর 
৪র্থ খণ্ডটা কত তারিখ থেকে দেওয়া হবে এইটুকু শুধু জানা 
দরকার | 

বুই ও আমি দু'জনেই গেলাম । খবরটা পেতে কোন অনু- 
বিধা হলো না । ফিরে এসে বাস স্ট্যাণ্ডে দাড়িয়ে আমি বৃইকে 
বললাম - তুই তো এখান থেকেই উঠবি । 

বুই বলল-হ্যা। বলেই আমার দিকে তাকিয়ে বঙ্গতে 
দাগ:লে তুমিও চল না সতুমামা ! মার সঙ্গে দেখা করে আসবে |. 

আমি বললাম- আজ কেমন করে হবে রে! মাকে বনি 
অন্য একদিন যাব’ধন । এখন তে! কলকাতা অফিসে বদলী হয়ে 
এসেছি, সময় করে একদিন যাওয়! যাবে। 

বুই জানতে চাইলো- ০০০০০ 
বাবে! 

আমি বললাম - হ্যা । 
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বু'ই বলল - চলো, তোমাকে স্টেশনে পৌছে দিয়ে আসি । 
অনেকদিন গাড়ী দেখা হয়নি গাড়ীগুলোও একটু দেখা হবে। 


যেতে যেতে বু'ই বলল - সতুমামী, মসলন্দপুরের বাড়িটা কি 


সে রকমই আছে । f 

আমি বললাম - হ্যা, সে রকমইত। ফল বাগানে আরে! 
কিছু গাছ বেড়েছে কিন্ত ফুল বাগানটা যত্বের অভাবে নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে। 

আমি বু’ইকে বললাম - মা, ভাই সবাইকে নিয়ে একদিন 
, চলে আয় না। 

বুই বলল - আমার খুব ভাল লাগে তোমাদের বাড়িটি! । 
ছোটবেলায় মার সঙ্গে কতবার গিয়েছি । 

আমি বললাম.- ছুটির দিন দেখে একদিন চলে আয় সবাই 
মিলে। খুব মজা হবে। 

স্টেশনে পৌছুলে দেখা গৈল গ্ল্যাটফরম ভকতি লোক । একট! 
ছু'টোর বেশি শাড়ী নেই প্ল্যাউফরমে । আমি বু'ইকে বললাম 
নিথাৎ গাড়ীর গণ্ডগোল । 

একটু অপেক্ষা করতেই জান! গেল দমদমের কাছে মালগাড়ী 
লাইন থেকে পড়ে গেছে তাই গাড়ী চলাচল আপাততঃ বন্ধ ! 

বুই বলল - তাহলে কি হবে ! তুমি যাবে কেমন, করে 
সতুমাম1? | 

আমি বললাম - এ লাইনে এরকম ঘটন। প্রায়ই ঘটে ; সময় 
পি) মত বলতে গেলে কোনদিনই গাড়ী চলে না । অফিস যাত্রীদের 
প্রতিদিন লেট সিপ হাতে নিয়ে অফিস যেতে হয়। বাড়ি ফেরার 
পথে লেটের তো কোন হিসেব নিকেশ নেই | 

বুইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম - অপেক্ষা করতে হবে আর 
. কি! যখন ছাড়বে তখনই যাব। ট্রেন ছাড়া অন্য কোনভাবে 
যাওয়ার তো উপায় নেই। 
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বুই” অবাক হলো ৷ - সে কী কখন ছাড়বে তার ঠিক নেই 
আর তুমি এখানে দাড়িয়ে থাকবে ! 

আমি বললাম - এ ছাড়া উপায় কি? আমার মত হাজার 
হাজার লোক অপেক্ষা করছে । 

- বুই মাথা ঝাকিয়ে বলল - তুমি চল তো আমার সঙ্গে । 
আমাদের বাড়ি চল। 

আমি বললাম - না, থাক। চলে যেতে পারবে! আমি । 
একটু রাত হবে এই যা । 

বু'ইিকে বললাম - তুই আর দেরী করিস্নে । চল্‌ আমিই 
তোকে বাসে তুলে দিয়ে আসি। 

বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটতে হাটতে বুইকে বললাম - এ 
রকম অবস্থায় ষে কতদিন পড়তে হয়'! হয়ত খানিক বাদেই ট্রেন 
চলাচল শুরু হয়ে যাবে - চলে যাবো। 

বুই বলল - না ও তো ছাড়তে পারে! গণ্ডগোল শুরু 
হতেই বা কতক্ষণ ! পুলিশের টিয়ার গ্যাস লাঠি চার্জ এ সবও তো 
হয়েছে এই শিকষালদ! স্টেশনে ॥ 

বুই আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যাবেই । বলল - না হয় 
ঘণ্টা খানেক বাদে চলে এসো! । গাড়ি চললে চলে যাবে । 
যেতেই হলো । সাহিত্য পরিষদ স্টপেজে নেমে আমরা 
হাটতে লাগলাম । যেতে যেতে বঁইকে জিজ্ঞেস করলাম - বুই 
তোরা কি এখনও সেই বাড়িতেই আছিস ? 

বু ই বলল - হ্যা, যাব আর কোথায়? কলকাতা শহরে কি 
খুশি মতন বাস! বদল করা সম্ভব । ওখানেই আছি ! জীবন ভর 
ওখানেই থাকতে হবে । 

আমি বললাম - না, এটা তুই ঠিক বলিস্নি। জীবন ভর 
ওখানেই থাকতে হবে কে বললে তোকে! 

বু ই বলল - তা ছাড়া আর কি! তবু বাচোয়া রেন্ট কণ্ট্রোলে 
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ভাড়া দিয়ে চলছে বলে ! নিজেদের বাড়ি তো চিন্তার বাইরে । 
এই বাসা ছাড়তে হলে কলকাতা শহরে আর একটা এ রকম বাসা 
জুটবে না আমাদের কপালে । 

আমি বৃইয়ের কথায় বাধা দিয়ে বললাম - আরে না। তুই 
ভাবিস না বই । এই কলকাতা শহরেই একেবারে নিজের বাড়িতে 
তোর থাকার ব্যবস্থা করবো আমরা । তোর বাড়িতে গেলে তখন 
' আমাদেরকে থাকতে দিবি তো! 

বু'ই প্রথমে বুঝতে পারলে! নী। যখন বুঝলো! তখন মামার 
উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত অবস্থা।। চোখ বড় বড় করে 
শাসনের ভঙ্গিমায় আমাকে বলতে লাগলে - সতুমাম! খুব খারাপ 
হয়ে যাবে বলছি! = 

আমি হাসতে হাসতে বললাম-না, তোর খারাপ কিছু করবো 
না। চল্‌ যাই বাড়ি গিয়ে দিদিকে আমি তোর কথা বলছি দেখ । 
- বাড়ি আমাদের একটা চাই-ই। 

আমার কথা শুনে বু'ই রাস্তার মাঝখানে দাড়িয়ে পড়লে! । 
বললো- না, সতুমামা, তোমাকে আর আমাদের বাড়ি যেতে হবে 
ন! কষ্ট করে - তুমি ফিরে যাও । 

আমি হাসতে হাসতে বু'ইকে বললাম - বু'ই ছোটবেলায় 
তোকে আমি কত ক্ষ্যাপাতাম মনে আছে তোর । তুই কথায় 
কথায় ক্ষ্যাপে গিয়ে কেঁদে ফেলতিস্‌। এখনও সেরকমটাই রয়ে 
গেছিস দেখছি । 

সাহিত্য পরিষদ স্্রীটের বাড়িতে পৌছুলে বৃণই দরজার কড়া 
নেড়ে “মা” বলে ভাকলো।। দরজা খুলে বু"ইয়ের সঙ্গে আমাকে 
দেখতে পেয়ে তো দিদি একেবারে অবাক'। আমি দিদির মুখের 
দিকে তাকিয়ে ওর বিস্ময়ভরা মুখখানা দেখতে লাগলাম । 

প্রথম বিস্ময় কাটার পর দিদি আমাকে বলল- সু তুই কত- 
দিন বাদে এলি বলত ! আয় ঘরে আয়। 
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আমি হাসিমুখে বললাম- হিসেব করিনি তবে আজ একে" 
বাবে রাত্রিবাসের ইচ্ছা নিয়ে চলে এলাম । 

সঙ্গে সঙ্গে আমার কথার প্রতিবাদ করে বু'ই বলল - না, .মা 
সতুমামা আসতেই চাইছিলনা । আমাকে দেখে তো চিনতেই 
পারেনি । নেহাৎ গাড়ী বন্ধ তাই এলো ! তবু কি আসতে চায় ! 

দিদি আঁরে| অবাক হলো । বলল - বাঁ, নিজের ভাগ্মীকে 
ভূলে গেছিস । 

আমি বললাম - ভুললাম কোথায় ! ভুলিনি, ভুলিনি । দশ 
বাবো বছর বাদে হঠাৎ করে রাস্তা ঘাটে দেখা হলে কী সব সময় 
. চেনা যায়। এই টুকুন দেখেছিলাম আর সেই মেয়ে এখন একে- 
বারে লেডি বনে গেছে । কী করে চেনা যাবে ? 

আমার কথা শুনে দিদি হাসলো । বু'ই লঞ্া পেয়ে নিজেকে 
আড়ালে নিয়ে গেলে! । 

আমি আঙ্গুদিকে বললাম - তুমি কেমন আছ বল ! তোমার 
মাষ্টারী, সংসার কেমন চলছে? 

আছুদি বলল - কেমন চলছে জানিনা ॥ এমনি করেই চলতে 
হবে এই জানি ॥ কথায় কথায় আম্ুদি বলল - বুই এবার অঙ্কে 
অনার্স নিয়ে বি, এস, সি, পাশ করেছে। বুয়ার ডাক্তারীর ফোর্থ 
ইয়ার চলছে। অস্ত শান্তিনিকেতনে । কলাভবনের ছাত্র । বুয়া সন্ত 
দু’ জনেই হস্টেলে থাকে । এ বাড়িতে এখন শুধু আমি আর বু'ই। 

আমুদির মুখে তার ছেলে মেয়েদের সুকৃতির কথা শুনে 
মনটা! আনন্দে ভরে উঠলো । আমি বললাম - আমুদি দেখো 
ছেলে মেয়েরা তোমার মুখ উজ্জ্বল করবে। 

আসুদি বলল - কী হবে, কে কি করবে জানিনা । আমি. 
আমার কতব্য কাজ করার চেষ্টা করেছি । খানিকক্ষণ চুপচাপ 
থেকে ফের বলল -এবার তোর কথা বল্‌ । কেমন আছিস তোরা । 
মাসীমা মেসোমশাই ভাল তো ! বউ, - তোর ?ছেলেটা ! - বউ 
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ছেলেকে নিয়ে তো একদিনও এলিন! !  কানপুর থেকে বদলী 
হয়ে কলকাতা এলি কবে ? | 

আমি বললাম - সে ও তো তিন বছর হতে চললে! । 

- এই তিন বছরের মধ্যে একদিনও আসার সময় পেলিনা ? ' 

আম্ুদির অসুযোগ শুনে আমি মনে মনে বললাম - সত্যিই 
তো তিন তিনটা বছরও কী কম কথা ! কিন্তু কই আসা তে! 
হলো না । 

আমি বললাম - আমুদি শুধু কি তিন বছর ! হিসেব করলে 
দেখা যাবে প্রায় এক যুগ বাদে তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হল । 
ছোটবেলার কথা মনে করতে পারো আম্ুদি ! আমরা কত কাছা- 
কাছি ছিলাম ! এক সঙ্গে পড়াশুনো করতাম, খেলাধুলো হত 
কত রকমের । তুমি ছিলে আমাদের মেট্রন। তখন কি ভেবে- 
ছিলাম বড় হয়ে আমরা এ রকম বিছিন্ন হয়ে পড়বে! ! কে জানে 
এমনি করে ধীরে ধীরে হয়ত বা একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে যাবো 
আমরা একদিন । অথচ, এর জন্যে তুমি আমি কেউই. দায়ী নই । 
আমার মনে হয় কি জানো আমুদি,আমরা প্রতিটি মা্যই জীবন 
থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ছি খুব দ্রুত গতিতে । বলতে গেলে শুধু 
মাত্র জীবনধারনের জন্যেই আমাদের এই বেঁচে থাকী। আমরা 
এ যুগে বেঁচে আছি আধুনিক যন্ত্ৰ সভ্যতার শিকার হয়ে । তাই. 
ইচ্ছে থাকলেও আমি এতদিনে আসতে পারিনি - তুমিও যেতে 
পারুনি। 

আছ্ুদি বলল- ঠিকই বলেছিস সতু ! আমাদের ছোটবেলাট। 
কত ঢিলে ঢাল! ছিল বলত ! তোর আমার ছেলে মেয়েরা কিন্ত 
ও রকম ছোটবেলা পেলো নাঁ। তিন বছর চার বছর বয়েস 
থেকেই এখন ওদের কেমন পরিকল্পনা মাফিক জীবন শুরু হয়ে 
যাচ্ছে দেখ, না! এর মূল্য আছে স্বীকার করি। কিন্ত আমার 
মনে হয় পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে ছেলে মেয়েদের বড় মাপের 


১২ 


মানুষ টা “করার চাইতেও বড় উপার্জন হওয়ার লক্ষ্যই 
বেশি । 
খানিক চুপচাপ থেকে আদি কের বলল - আমার জীবন- 

টার কথাই দেখ সতু ! আমি কি কখনও ভেবেছিলাম আমার এই 
জীবনের কথা !.-বেঁচে থাকতে গিয়েই আমাদের জীবনের সমস্ত 
দম যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে । জানিনা আমরা কোথায় ষাচ্ছি। আমি 
পুরনো কথার জের টেনে বললাম-জানো, আমুদি আমার বউ বড্ড 
অভিমানী । কোথাও যেতে চায়না । কতবার কত জনের কথা 
বলেছি কিন্ত কিছুতেই রাজী হয়না নিজেকে ও কেমন যেন 
গুটিয়ে রাখতে চায়! টানা পোড়েনের সংসার ওকে বড্ড পীড়া 
দেয় বুঝি | কিছুতেই ও সহজ হতে-পারলে! না । -কিছু করার 
নেই আম্বদি। আমি প্রথম প্রথম খুব ভাবতাম । ভেবে ভেবে 
বিচলিত হয়ে পড়তাম । এখন মনে হয় কী জানে, জীবনের 
সমস্ত ঘটনা-দুর্ঘটনা সহজ ভাবে মেনে নেওয়াই ভাল । এ ছাড়া 
কোন কিছু করার নেই আমাদের । 

আঙ্ুদি কিছু সময় উদাস ভাবে আমার দিকে চি থেকে 
মুখ নামালো । আমি দেখলাম - আছুদির.চোখে মুখে একট! 
্রচ্ছন্নতার ছাপ পড়েছে, চুলে পাক ধরেছে, ত্বকের মলিনতা নেই। 
কিন্তু এক দীপ্ত মধুরতা মুখাবয়বকে জড়িয়ে রয়েছে" 

আমুদি মুখে কিছু বলল না. পরিবর্তে একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে 
এলো । 

খানিকবাদে আগুদিই ফের জিজ্ঞেস করল - ছেলেটার কত 
বয়স হলো রে? 

আমি. বললাম - এই তো পাচ-এ পড়লো; এবার কে, জি, 
ওয়ান থেকে পাশ করে কেজি, হিলি টিতে । ভাল রেজান্ট 
করেছে - ফার্ট হয়েছে । 

আসুদি শুনে খুশি হলো । বলল -মদ্ন্দপুরে কেজি, স্কুল 
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হয়ে গেছে? 
আমি বললাম - হ্যা, কে, জি, EET 
-  আম্ুদি বলল - . ছেলেটার দিকে নজর রাখিস ষতু ! 
আমি এরেবারেই ছেলে মাম্থুষের সত বলে ফেললাম ₹ 
জানো আমুদি, ছেলেটা আমাদের খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে । 
খুব ফর্ণ।, মুখটা খুব সুন্দর | যখন হানে তখন“ওর ডান গালে - 
টোল পড়ে 1 : খুর গ্ুন্দর দেখায় 'তখন ওকে । আমার" 
ও মুখ াসিমেখতে ইচ্ছে করে ওর কই হাসি কচি 
05555 <. 
.আমুদি বলল - 'খাকবে না কেন, নিশ্চয়ই খাকবে।, 
আমি বললাম-কী জানি, হন and 
বাপের ছেলে তো! টি, 
bl আমার কথা শুনে. ভি চোখ, ছাটো ন্ছল্‌ লে করে 
উঠলো । আমাকে বলল - সতু, জীবনে তুই অনেক কষ্ট করেছিস 
জানি । দুঃখ-কষ্টের'মধ্য দিয়ে' মামুয হলেই কী সে দুঃখী, হয় 
:নাকিরে,!, দুঃখ শোকের মধ্য দিয়ে বা গড়ে উঠে তাই-ই ত খাটি 
জিনিস । জীবনের সত্য তো ছুঃখ দিনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে” 
তুই ভাবিস না, তোর ছেলে ছুঃখকে জয় করে নিতে পারবে! < 
**১ কথায় কথায় আম্ুদ্দি বলল - নিয়ে আসিস্‌ না একদিন তোর ' 
ছেলেকে], “বু ইও বলতে লাগলো - নী? CA 
নিয়ে.আসবে বল 1) ূ | 
৬: আমি ওদের কথাদ্রিলাম । ' ৯; EL ৮০1 এ 
. কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেলো ৷: কত কথা! 
॥ কথার রী, শেষ আছে! খেতে খেতে রাত বারোটা বাজলো । 
॥ ১২শুতে গিয়েও. ঘুম এল না । বাড়ির .কথা..মনে পড়লো । মনে- 
হতে লাগলে! -.রীতা বোধহয় না খেয়ে না ঘুমিয়ে পথ চেয়ে বসে 
আছে. '.যত্তবারই গাড়ীর গণ্ডগোলে পড়েছি' দেখেছি-ও পথ 
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চেয়ে বনে রয়েছে । রীতা জানে যত রাতেই গাড়ী চলুক না কেন' 
আমি বাড়ি ফিরবই । ও ভাবতেই পারবেন! আমুদির বাড়িতে 
এসে আমি বেশ সুখেই আছি। " 

শিয়ালদা থেকে মসলন্দপুর যাবার প্রথম গাড়ী ভোর ৪টা 
৪০ মিনিটে । 'আমি মনে মনে ভাবলাম -এ গাড়ী ধরেই বাড়ি 
ফিতর যাব | ০ | ৃ 

বিছানায় শুলাম কিন্ত ঘুম এলোনা চোখে । এলোমেলো) 
কত কথা মনে হতে লাগলে! ৷ ফির ফিরে আছুদ্ির কথাই মনে 
পড়ছিল । | | : 

মামুষের জীবন কার যে কখন কী ভাবে গড়ায় কেউ বলতে, 
পারে না। সে নিজেও জানে না। আছ্ুদ্দির যখন বিয়ে হয় তখন 
আমরা খুব ছোট । খুব ঘটা করে বিয়ে হয়েছিল ॥-মেলোমশাই এ 
তার বড় মেয়ের বিয়েতে একেবারে রাজকীয় ব্যাপার করেছিলেন + 

আমুদির বর বিভাসদা ছিলেন সরকারী ডাক্তার! আজ 
এখানে কাল ওখানে ঘুরতে হতে! । বিভাসদার সঙ্গে সঙ্গে আন্ু- 
দিরও দেশ ঘোরা হতো । এ 

ভাবুত চীন যুদ্ধের কিছুদিন আগে বিভাসদার পোস্টিং হলো 
তিব্বত সীমান্ত বমভিলায় । যোগ্য স্বামী ফুট ফুটে ছেলেমেয়ে 
নিয়ে আমুদির ছিল সুখের সংসার । আমুদির জীবনের সুখ ও 
স্বচ্ছন্দ দেখে অনেকেই ঈর্ষা করুতো । কিন্ত এই সুখ আম্ুুদির 
কপালে বেশিদিন সইলে! ন! । অফিস টেবিলে বসে কাজ করতে 
করতেই স্ট্রোকে আক্রান্ত হলেন এরদিন বিভাসদা । সঙ্গে সঙ্গেই 
মারা গেলেন। 

তিন তিনটে শিশু.সম্তানকে নিয়ে অ হুদি চলে এলো দম- 
দমে নিজের মা-বাবার কাছে। মা-বাবার কাছে এসে উঠলেও 
তাদের গলগ্রহ হলোনা অ।নুর্দি। শুরু হলো আম্ুুদিব্ি জীবন 
সংগ্রাম। কলকাতায় বাস! ভাড়া, কর্পোরেশন স্কুলে মাষ্টারী 
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"যোগাড়, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো | -সে কী জীবন সংগ্রাম কী 
প্রচণ্ড ধৈর্য আর সহনশীলতা । -আমুর্দিকে আমরা এ রকম কোন 
দিন ভাবতেই পারিনি 1 


1 অনেকদিন বাদে. একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে রানি 


বাড়িতে এসে গভীর রাতে একাকী বিছানায় শুয়ে ঘুমহীন চোখে 
আছ্ুদির কথা ভাবতে ভারতে নিজের জীবনের অতীতকে কাছে 
পেয়ে কেমন যেন একটা সুখম্পর্শ অনুভব করলাম । ফেলে আসা 


দিনগুলোর মধ্যে. থেকে কত স্মৃতি,আমার চোখের সামনে ভেসে 


উঠতে লাগলো । অতীতকে এমন করে কাছে পাওয়ার রঃ 
কী কম! 

"স্মৃতি সুখের অবেশে কখন চোখ জড়িয়ে গেছে জানি না। 
যখন চোখ মেলে তাকালাম ঘড়ির দিকে নিন দেখি চারটে 
বাধতে চলেছে । ঢ 
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বরফের মরুভূমি চুশুল 
তপন পালিত 


বছরে একবার কোথাও ন! গেলে যেন আমার পায়েব 
তলায় থেকে থেকেই গুড় সুভ করে'। মন বলে, যে কোন একটা! 
জায়গা ঘৃরে আদি । সে কাছে বা দুরে যেখানেই হোক না কেন। 
এমনি ভাবেই ভারতের কোণে কোণে ছুটতে হযেছে । গাড়োয়।ল, 
হিমালয় বার বার আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। আমিও 
তার কোলে গিয়ে শান্ত করেছি নিজেকে । ফিরেছি অপার শাস্তি 
নিয়ে। বসেছি, ভেসেছি সমুদ্রের বুও ।॥ ১৯৬২ তে চীন যখন 
ভারত আক্রমণ করেছে তখন থেকেই ভারতের মধো আয়তনে সব 
থেকে বড় জেলা লাদাকের নাম খববের কাগজে শিরোনাম হয়েছে, 
এর পর দলাই লামা ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পরও বিভিন্ন ভাবে 
লাদ্দাক আমাকে আকর্ষণ করেছে৷ কিন্ত সাধারণ ম।ঘুষ, পর্যটক 
বা ভ্রমণকারীর জন্য লাদাক যাওয়ার অনুমতি ছিলনা । সহজ 
সাধ্য ব্যবস্থাও ছিলনা, যার ফলে মনের বাসনা মনেই থেকে 
গেছে। আমার এই আশার মুকুল যে কোন দিন প্রক্ষ,টিত হবে 
তা স্বপ্নেও ভাবিনি । কিন্তু ৯৮১ তে সে সুযোগ অভাবিত ভাবেই 
এলো । 

আমার একান্ত বন্ধু সন্দীপ মুখাজ চুশুলের দায়িত্ব ভার নিষে 
পোষ্টেড হল। সন্দীপ ভারতীয় দেনা ব্যাহনীর খুবই গুরুত্ব পূণ 
পদের অধিকারী । বাক্তি জীবনে ঘর বাধার সময় পায়নি । 
ভারতের মানুষের ঘর সামলাতেই তার সশয় কে.টছে। ত।ই বলে 
আমার মত ঘর বাঁধা ভব ঘুরেকে আজও ভুলে ব.য়নি। তারই 
দৌলতে আমার বছ জায়গায় ঘোর! হয়েছে । কখনও নিজেব কাছে 
রেখে কখনও তার চেনা জামা ব্যক্তিকে বলে আমার ভ্রণ 
পিপাসা মেটানোর চেষ্ট| করেছে। নেই অধিকারে সন্দীপ যখন 
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লাদাক গেল আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম যদি সুযোগ 
করতে পারিস তবে আমাকে একবার লাদাক ঘোরাবার ব্যবস্থা 
করিস । 

১৯৮১ র জামুয়ারী,। সন্দীপের চিঠি পেলাম ৷ সন্দীপ চুশুল 
যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে । চুশুল তিব্বতের দিকে ভারতের 
শেষ বর্ডার । এবং সব থেকে উড়তে বিমান বন্দর । তবে ১৯৬২ . 
তে চীনের আক্রমণের পর থেকে এই বিমান বন্দর বন্ধ করে দেওয়! 
হয়েছে । লাদাকের যে অংশে এই চুশুল তাকে বলা হয় বরফের 
মরুভূমি । কেউ কেউ বলে শিব ঠাকুরের দেশ । 

সন্দীপ লিখেছিল যেতে হলে জুন/জুলাই উপযুক্ত স্ময়। 
বছরের এই দু'মাস ছাড়া বাকি সময় বরফে ঢাকা থাকে । বস্তা 
বোঝা যায় না এবং অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । আমি যদি যাই তবে 
দিন ঠিক ক:র জানতে বলেছে। যাওয়ার জন্য কী ধরনের পোষাক 
প্রয়োজন তারও একটা লিষ্ট পাঠিক্সেছিল। সন্দীপ জানতো 
আমাকে যেতে আমন্ত্রণ জানান মানে পাগলাকে স’কো নাড়াতে 
বারণ করার মত । লিষ্টে যা যা নেওয়ার কথা তার প্রায় সব কিছুই 
ছিল কারণ এর আগে আমি আরও ছু-চারটে ঠাণ্ডা জাষ়গ. দুরে 
এনেছি । তবু কিছু জিনিস আমার দু’ জন পর্বতারোহী বন্ধুর কাছ . 
থেকে যোগাড় করলাম | যেমন বরফে চলার বুট, চশমা, হাতের 
গ্লাভস, ওভার কোট, রেন কোট, এবং বাড়তি মোটা পুলওভার, 
বীন্দুরে টুপি প্রস্তুতি পর্ব চলার সাথে সাথে চিঠি লেখা লেখি 
করে ঠিক হল লেহ বিমান বন্দর, পর্যন্ত আমি একাই যাব | তার- 
পর লেহ থেকে সন্দীপ আমাকে সঙ্গ দেবে তার ডেরা পর্যন্ত । 

একটা একটা করে দিন গুনতে গুনতে অবশেষে নেই দিনটি . 
এল । আমি মাঝে মাঝে ঝোলা কাধে বেরিয়ে পড়ি বলে বাড়ির . 
লোকেরা তেমন কিছু মনে করেন৷ । ৫ই জুন, ১৯৮২ ট্রেনে চণ্তীগড় 
পৌছালাম । চণ্ডীগড় থেকেই আসল যাত্রা । দন্দীপ তার চিঠিতে 
লিখেছিল আমার এই যাওয়াটাকে ভ্রমণ না ভেবে যদি অভিধান 
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ভাবি তাহলে মানসিক দিক থেকে সবল থাকতে সাহায্য পাওয়া 
যাবে । এর পরের গন্তব্য লেহ বিমান বন্দর | লেহ লাঁদীকের হেড 
কোয়াটার্স। এখান থেকে একটা ছাড়পত্র নেওয়ারও ব্যাপার 
আছে। লেহ যাওয়ার জন্য চণ্ডীগড় বিমান বন্দর থেকে মিলিটারি 
প্লেনে (N-12) লেহ যেতে এক ঘন্টা মত লাগে । এর আগে আমি 
কখনও প্লেনে উঠিনি তাই নিজের ভিতর একটা আলাদা অনুভূতি 
অনুভব করছি। যদিও প্লেনট! মিলিটারি তবু সাধারণ প্যাসে- 
গার যেতে কোন বাঁধা নেই । আমাদের প্লেন বেলা দশটায় 
আকাশে ডানা মেলে দিল। বিমান থেকে নীচের বনভূমি পাহাড 
ঘর বাড়ি সব কেমন দেখায় আমি ত এর আগে দেখিনি তাই 
একট] ঘন্টা কেমন আছন্নের মত কেট গেল । বিমান ৫পুকে নেমে 
লেহ, টাউনের ভিতরে হোটেলের খোজে বেরিয়ে পড়লাম” সদা, 
পের সংবাদ অন্ুধায়ী ড্রাগন হোট্লে: প্লোমু জায়গাও পেলাম | 
এ পৰ্যন্ত আবহাওয়া আর পটট। পাহাড়ী জায়গার মতই । ভাল 
করে গরন জলে আসান পর্ব' সেরে নিজেকে একটু গুছিয়ে বিয়ে * 
সন্দীপের জন্য অপেক্ষায় থাকলাম । আজ আর কোথাও যাওয়াবু 
ব্যবস্থা নেই । রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। 

দুপুরের খাওয়। সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে 
পড়েছি । সন্দীপের ডাকাডাকি হাকাহাকিতে ঘুম যখন ভ।ঙল 
তখন বেলা ৪টা । টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে । শীতের মাত্রাও 
বেশী বোধ হচ্ছে । চা খেয়ে সন্দীপের সাথে গিয়ে সরকারী আদেশ 
যোগ!ড় করে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ । সন্দীপ 
চলে গেল তার সৈনিক আবাসে ! তার আগে সন্দীপ নিজের পিছু 
শীতের জাম! আমাকে দিয়ে গেল । আমার পোষাকের উপর 
বেন সেট! পরে নিই । মতলব্টা এই যে আমিও যেন একজন 
সৈনিক । ওখানে সকাল হয় দেরীতে । সকাল ৮টার মধ্যে আমি 
যেন তৈরী থাকি সে কথা বার বার বলে গেল। এর পরের গন্তব্য 
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চুমমাটাঞ্চ লোকালয় এবং শেষ গ্রাম । এই 'চুমমাটাঞ্চ পর্যন্ত মিলি- 
টারি জীপ ছাড়াও 0.N.G.C. র জীপ যায়। একথা হোটেলে 
খাওয়ার সময় 0.N.G.C.র অফিসার মিঃ শর্মার সাথে আলাপের 
, সময় শুনেছিলাম । মিঃ শর্মা ভূতাত্িক !-এ অঞ্চলে প্রায় ছু বছর 
আছেন । অনেক কিছুই তাঁর নখ দর্পনে । ওর- কাছেই শুনলাম 
এখানকার মানুষের মধ্যে বৌদ্ধ ও মুসলমানের, সংখ্যাই বেশী । 
মুসলমান ধর্মের।মামুষ থাকলেও মুসলমান কালচার বেশী চোখে 
পড়ে না! মসজিদের.সংখ্যা অত্যন্ত কম। কিন্তু প্যাগোড়া ছড়িয়ে 
আছে এখানে সেখানে ।- এখানে মৃতদেহের কারের পদ্ধতিও ' 
ভিন্ন । মৃতদেহ একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দিয়ে চার পাশ 
পাথর দিয়ে গেঁথে দেওয়] হয়! একটার পর্ব আর একটা । একে 
বলা হয় আবরণ । আয়তনের তুলনায় লোক সংখ্যা খুবই কম। 
লেহ, তে সরকারী বিভিন্ন অফিস ছাড়াও ব্যাঙ্ক, স্কুল, হাসপাতাল 
ষবই কাছে । তবে এর গর ছু একট! জন বন্তি থাকলেও সে 
অত্যন্ত নগণ্য 1. বাই হোক, রাতের খাওয়া খেয়ে শুয়ে পড়লাম 
গুরুর স্মরণ নিয়ে। 
. ঠিক ৮টায় হোটেলের লনে সন্দীপের মিলিটারি জীপ ঢুকে 
হর্ন বাজাল । আমি তৈরী হয়েই ছিলাম! সংকেত পেতেই 
ঝোলা কাধে নেমে পড়লাম । যাত্রা শুরু হল । পথ মাত্র ৩৪ কিঃমি 
কিন্তু সময় লাগবে-১২ ঘন্টা । সন্দীপ ছাড়াও তার নিজন্য রক্ষী 
এবং একজন অফিনার ছিলেন এই যাত্রায় ।' গাড়ী ভর্তি বিভিন্ন 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস | বিভিন্ন টিন ফুড, শুকনো ফল | লেহর 
পর থেকেই রাস্তা বলে কিছু নেই । শুধু নিজেদের জ্ঞান থেকে 
পথ করে পথ চলা; কখনও নেমে গাড়ী ঠেলা, কখনও গাড়ী চড়া, 
ক্রমেই শীতের তীব্রতা বাড়ছে । মাঝে মধ্যে ঠাণ্ডা ক'টা.ত সিগা- 
রেটের সাথে চলছে পানীয় । পানীয় গ্রহণে একমাত্র আমিই 
অনভ্যন্ত হলেও অনীহা নেই । কারণ আমিত এখন আমার জন্য 
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চিন্তা করছিনা ৷ সব ভার ছেড়ে দিয়েছি সন্দীপের উপর দেযা 
বলছে তাই করে যাচ্ছি। 

অনেক কষ্টে সন্ধ্যার (৮ টায়) একটু পরে আমর! টা 
পৌছালাম, সেদ্িনকার মত যাত্রী শেষ । এখানে সামরিক ক্যাম্পে 
দে রাতে থাক খাওয়ার ব্যবস্থা হল। রাত পোহালেই আবার 
যাত্র! । এট! একটা ছোট জন বর্পতি বা গ্রামও বলা যায় । গাছ 
পালা প্রায় নেই বললেই চলে । পাথর বসিয়ে ঘর করা । সর্ব 
দাকুল্যে একশজনও হবেনা! লোকের! বেশির ভাগই বৌদ্ধ 
‘কী খায়, কী করে ওরাই জানে । ওদের নিজন্ব কোন পেশ! আছে 
বলে মনে হয় ন! । উচ্চতা দশ হাজার ফিট এবং তারও বেশী । 
গ্রামের নাম দুরবুক | শেষ গ্রাম । 
এতক্ষণ আমরা সিন্ধুনদের পাশে পাশে চলছিলাম । এই দুর- 
বুক এসে দিন্ধুকে ছেড়ে অন্য দিকে চললাম । শুধু বরফ আর 
বরফ । এখানকার পরিবেশ একটু অদ্ভুত। পাহাড়ের রঙের গুনে 
চারদিকে ছড়িয়ে আছে সবুজ আভা । বরফের চাদরে পাহাড়ের 
সবৃজ আভা সূর্যের আলোতে চারদিক সবুজতায় ভবে রেখেছে। 
এক অলৌকিক আবিষ্ট পরিবেশ । | 

পরের দিন আবার যাত্রা হল শুরু । এবার রাস্তাহীন পথে। 
সন্দীপের কাছে জানলাম চুশুল যেতে আরও ৩০ কিঃমিঃ পার হত 
হবে । লাগবেও দশ ঘন্টার বেশী সময় । পথ এত দুর্গম যে সঠিক 
বলা মুদকিল কখন পৌছাব । তবু যেতে যখন হবেই তখন ভয় 
আর ভাবনাকে অতিক্রম করেই পাড়ি দিতে হবে । সত্যিই গায় 
১২ ঘন্টার যুদ্ধের পর আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে এসে পৌছা- 
লাম । সামরিক ঘাটি ছাড়া অন্য কিছু নেই । আমাদের গাড়ী 
মাটির নীচের ক্যাম্পের ভিতর চলে গেল ! পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের জন্য গরম “ল, চা এবং পানীয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল । 

পরের দিন সন্দীপ জামাকে বলল, চল তৈরী হয়ে নে শিকার 
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£ 


করতে যার । শিকারে আমার রুচি না থাকলেও , রেড়ানোতে . 
আপত্তি নেই। তাই সবরকম ভাবে তৈরী হয়ে নিলাম । শিকার 
বুপতে এখানে পাহাড়ী ছাগুল আর-বরফ ফাটিয়ে সিদ্ধু নদী থেকে 
মাছ শিকার করা। পাহাড়ী ছাগল এখানে কী খেয়ে বেঁচে থাকে 
সেটাই আমার বোধের বাইরে । আমার জানা ছাগলের খাবার 
বলতে য! বোরায় তার কোন চিহ্ন মাত্র নেই । : যাইহোক, সব 
কিছু দেখার লোভেই সেজে গুজে বেড়িয়ে পড়লাম |. এবার আর 
জীপ নয় দুজনেই ঘোড়াতে । সামরিক বাহিনীর শিক্ষিত ঘোড়া ৷ 
ঘোড়ায় চড়ার: নিয়মিত অভ্যাস.আমার-না থাকলেও জান। থাকায়. 
খুব অসুরিধা হরে না.বলেই আমার মনে হল । ৰ 
একটা পাহাড়ী ছাগলের মাংস চল্লিশ পেকে পঞ্চাশ কেজি 
হবে, বা তারও বেশী । এরা শিকার করে একদিনে খেয়ে ফেলে 
না। প্রয়োজনের একটুও বেশী 'রুরেন! খরচ এখানে ট।টকা খাবার 
বলতে এই ছাগলের মাংস আর সিদ্ধুনদীর মাছ। সেদিন বছ ঘুরেও 
'ছাঁগলের দেখা না পেয়ে সন্দীপ ধলল চল মাছ ধরি। এই মাছ 
ধরার কায়দাটা ভারি মজার । -কোন জাল, দড়াদড়ি, যন্ত্রপাতি 
কিছু লাগে না । একটা পাথরের পাশে আমাকে এবং ঘে.ড়া রেখে 
সন্দীপ একট! থলের ভিতর ডেটোনেটর নিয়ে অনেকটা দূর চলে. 
গেল । ওখানে বরফ খুণড়ে গর্ভ .করে তার ভিতর .ডোটোনেটর 
বসিয়ে তার সাথে ফিউজ লাগিয়ে ফাটানর ব্যবস্থা করে দৌড়ে 
এসে আনরা যে পাথরের আড়ালে ছিলাম সেখানে চলে এল । 
একটু পরেই বিরাট শব্দে ডোটোনৈউর ফেটে গেল । এবং চারদিকে 
একটা গুম, গুম আওয়াজ দুর থেকে দুরাস্তরে' ছড়িয়ে পড়তে 
লাগল । সে এক অজানা অম্কুভূতি । অনেকক্ষণ এই শব্দ হওয়ার 
পর যখন শব্দ কমল, তখন সন্দীপের সাথে গিয়ে দেখি এক একটা 
, গর্থ বেশ বড় হয়েছে। নীচে জল দেখা যাচ্ছে আর গর্ভের চারদিকে 
ছড়িয়ে আছে বেশ বড় বড় মাছ। দেখতে মহাশোলের মত। 
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বিভিন্ন স্পট থেকে আমর] প্রায় কুড়ি পঁচিশ কেজি মাছ পেয়ে 
ছিলাম । বস্তায় পুরে ঘোড়ার .পিঠে চাপিয়ে ফিরে এসেছি 
ক্যাম্পে। ক্যাম্প না বলে বাঙ্কার বলা বোধ হয় যথার্থ হবে । এই 
বাস্কারের ভিতর গরম রাখার জন্য সব সময় বুখারি (কেরোসিনের 
হিটার ) জ্বলে। - 

চুশূলে পাঁচ দ্বিন ছিলাম । রোজই শিকারের নামে বেড়াতে 
যেতাম এদিক ওদিক । আমার ভাগ্যে ছাগল শিকার দেখা হয়নি । 
টুশুলের পরই তিব্বত বর্ডার তাই চল! ফেরা খুবই সাবধানে করতে 
হত । পথ ভুল হলেই বিপদে পড়ার সমূহ সম্ভবনা! থাকে । 
আশ্চর্য লাগল এখানেও একটা উষ্ণ গত্রবণ দেখে । প্রকৃতির কী 
অঞ্ুত খেয়াল । 

অনেকে চুশূলকে বলে শিব ঠাকুরের দেশ । আমি যেভাবে 
বললাম যেন সবই আনন্দের ব্যাপার সেখানে মজুত । আসলে সেখানে 
গিয়েই বুঝতে পেরেছি ভারতীয় জোয়।নর] কী অসহ্য কষ্ট স্বীকার 
করে দেশের সীমানা পাহার] দিচ্ছেন । দেশ+মাতুকার স্বাধীনতা 
বজায় রাখা£ জন্য আংখনিবেদন করছেন । এই পাচ দিনে 
আমিও যেন সামরিক বাহিনীর একজন হয়ে গিয়েছিলাম । তাই 
ফেরার জন্য যখন আবার জীপে ওঠার আগে সবার সঙ্গে করমর্দন 
করছি তখন দেশ, কাল, জাতির কোন অস্তিত্ব বাঁধ! না মেনে সবার 

চোখই চিক চিক করেছে, ঝরে পড়েছে জল । 0 


রাজ! ষ্টার 
প্রোঃ-- নিরঞ্জন পাল 


লিমা রেলবাজার, হলিঙ্মা, নদীয়া ৷ 
সর্বপ্রকার ষ্রেশনারী সামগ্রী, প্রসাধনী, নিত্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য কলকাতার দরে পাওয়া যায় এখানে । অফিসের 
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তাতের সামগ্রীও মরবরাহ করে থাকি ॥ 





পম ৯ পপ ৯, Metered 
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মাঘ মাস বিয়ের মাস । কনে সাঁজাবার মাস । . বিষের 
যৌতুক মানেই তো গয়না: - গয়না ছাড়া বিয়ের কনেকে কি 
সাজানো যায়! আর সে গয়নাও হওয়া চাই খাটি সোনার । 
যা সোনার বাজার, এই ছুমূল্যের বাজারে পাত্র পক্ষের এস্তার 
দাবী মেটানো সত্যি তো কষ্টসাধ্য । | 

আমরা আপনাকে সস্তায় অথচ খাঁটি সোনায় গড়ে দিতে 
পারি পছন্দ মত বিয়ের গয়না । : হ্যা, আপনার সাধ্যের মধ্যেই 
হবে অর্থাৎ যা বাজেট তাতেই গড়ে দেবো । পছন্দ করার জঙ্য 
সময় হাতে নিয়ে আসুন ঃ | 





৩» টি. জুয়লাস’ 
প্রোঃ-_ শৈল কুমার কর্মকার 


ফুলিয়া রেল বাজার(মোছ বাজার সম্িকট) 
ফুলিয়া, নদীয়া । ফোন ৪ ফুলিয়া-৫১ 





বিঃ দ্র প্রতি বুধবার পুর্ণ দিন দোকান বন্ধ ৷ 
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টুকরো খবর 
ভোটার তালিকা 


_. সরকারী প্রেস নোটে জানানো হয়েছে দেশের লোকপভা 
ও বিধান সভার নির্বাচন খসড়া ভোটার তালিকা গত ৪.১১.৯১ 
তারিখ থেকে সংশোধনের কাঁজ শুরু করেছেন কম্মীর] । আপত্তি 
সংক্রান্ত বিষয় জানানোর তারিখ ৩.১২.৯১ এবং পরে চূড়ান্তভাবে 
ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন বা আপত্তির তারিখ নির্ধারিত 
আছে ৩.১.৯২ তারিখ পর্য্যন্ত এবং সংশোধনী খসড়া ভোটার 
তালিকা মুদ্রনের কাজ শুরু হবে আগামী ২৪-৪-৯২ তারিখে । 
চূড়ান্ত খসড়া ভোটার তালিকা সাধারণের জন্ত প্রকাশ কর! হবে 
আগামী ২৫-৪-৯২ তারিখে । 

এই থলভা৷ সংশোধনী ভোটার তালিকা সম্বন্ধে কারও কোন 
অভিযোগ থাকলে প্রমাণ সাপেক্ষে জেলা মুখ্য নির্বাচন আধি- 
কারিক, মহকুমা নির্বাচনী আধিকারিক ও প্রত্যেক অঞ্চল উন্নয়ন 
আধিকারিকের কাছে নির্দিষ্ট সরকারী ছাপান নির্দেশের মাধ্যমে 
পেশ করতে পারবেন । 

প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা জেলা মুখ্য নির্ব্বাচনী 
কার্য্যালয়, প্রতিটি মহকুমা দপ্তরের কার্ধ্যালয়ে আঞ্চলিক সভা- 
গতির কার্ধালয়ে পৌর সভা কার্যালয় ছাড়াও প্রতিটি ভোট কেন্দ্র 
জনসাধারণের সুবিধার জন্য নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো থাকবে | 


রাজ্যপালের বিজ্ঞপ্তি 


সংখ্যা - ২৭৮ সি-৪ 1 এম আই এম- ২/৯০ তারিখ, কলি ১২ই 
সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ 

যেহেতু রাজ্যপালের মতে সংখ্যা ৬৭৭ সি-৪। এম আই 
এম- ৩৭ ৮৯ তারিখ, কলিকাতা ২১শে আগষ্ট, ১৯৯০ উল্লিখিত 
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বিজ্ঞপ্তির তপশীল বণিত নদীয়া! জেলার তাহেরপুর উপনগরী যাহা 
একটি নব উন্নয়নশীল নগর গড়িয়া ওঠায়, বঙ্গীয় পৌর আইন, 
১৯২২ (পঞ্চদশ আইন ১৯৩২ )এর কোন একটি বা সমগ্র ব্যয়ে 
বিধিব্যবস্থা করিবার জম্য উক্ত আইনের তৃতীয় ‘ক’ অধ্যায়ের 
উদ্দেশ্য সমূহের জন্য একটি বিজ্ঞাপিত এলাকা গঠন করিবার _ 
প্রয়োজন হইয়াছিল; 
এবং যেহেতু উক্ত তপশীলে বণিত বিজ্ঞপ্তির কিছু সামা্য 
পরিবর্তনের চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে ; ক 
সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ৯৩ (ক) ধারার (১) উপ- 
ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা অমুসারে রাজ্যপাল এতদারা পূর্বকখিত বিজ্ঞ- 
প্তির জে. এল. নং- ২ মৌজা ভাছুড়ী শিরোনামের অস্তরভু'ক্ত 
নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্তন করিবার অভিপ্রায় ঘোষণা করিতে প্রসন্ন 
হইয়াছেন £-- 
১) দাগ নং ২৩০৩ বর্জিত হইবে৷ 
২) দাগ নং ২৫০৩ সন্নিবেশিত হইবে ইহার স্থানে । 
৩) দাগ নং ২২৭৭ সন্নিবেশিত হইবে । 
দাগ নং ২২৬৮-২২৭৪ এবং দাগ নং ২৩০৬-২৩১০ এর ঠিক 
মাঝখানে । 
অভিপ্রেত ব্যবস্থা গ্রহণে উক্ত এলাকার অধিবাসীদের 
কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি কলিকাতা গেজেট 
প্রকাশের তারিখ হইতে তিনমাসের মধ্যে নিয়ন্াক্ষরকারীকে 
লিখিতভাবে জানাইলে বিবেচিত হইবে. । 
রাজ্যপালের আদেশামুসারে 
স্বাঃ এল. আর. কে প্রসাদ 
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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অভিনন্দন 

সমীর কুমার নাগ, গ্রাম চুয়াডাঙ্গা ডাকঘর গৌরীপুর ব্লক 
চাকদহ, জেলী £ নদীয়া ১৯৯০-৯১ সালের জাতীয় যুব পুরস্কারের 
জগ্ মনোনীত হয়েছেন। সারা পূর্ধবভারতে শ্রীনাগই একমাত্র 
এই সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন । 

নদীয়ার জেলা শাসক হেম পাণ্ডে এবং নদীয়া জেল! তথ্য 
ও সংস্কৃতি আধিকারিক নারায়ণ চন্দ্র বস্তু ঠার এই কৃতিহে তাকে 
আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন | 

কৃষি শুমারি 

সারা দেশে কৃষি শুমারি, (১৯৯০-৯ ) এর কাজ শুরুর সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গেও আছুষ্ঠানিকভাবে এ কাজ নভেম্বর মাসে শুরু হয়েছে । 
আগামী হু-বছর ধরে এই শুমারি কাক্দ চলবে । প্রতি পাঁচ 
বছরে একবার আমাদের দেশে কৃষি শুমারি হয়ে থাকে। 

অন্যান্য বারের মত এবারও এবাঙ্গ্যে কৃষি শুমারি নমুনা 
সমীক্ষার মাধ্যমে করা হবে। এর জন্যে রাজ্যের সবকটি ব্লক 
থেকে প্রায় আট হাজার মৌজা নির্বাচন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ভূমি রাজস্ব পর্ষদ এবং কৃষি আধিকারিকের যৌথ 
উদ্যেগে এ কাজ হচ্ছে। ভূনিরাজস্ব পর্ধদের ভূমি সহায়ক এবং 
অন্যান্য কর্মীরা নির্বাচিত মৌজাগুলিতে বাড়ী বাড়ী ঘূরে কৃৰি 
শুমারির সকল তথ্য সংগ্রহ করবেন । 

কৃষি শুমারিব কাজে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও সঠিক তথ্য 
দিয়ে কৃষি শুমারিকে সাফল্যমপ্তিত করার জন্য সর্ব সাধারণের কাছে 
বিশেষ করে নির্বাচিত মৌজার অবিবাদীগণের কাছে আবেদন 
করা হয়েছে। শুমারিতে সংগৃখাত সকল তথ্যই গোপনীয় এবং 
শুমারির কাস ছাড়া অন্ত কোন কাজে ব্যবহার কর! হবে না । এই 
তথ্য কেবলমাত্র কৃষি পরিকল্পনা রচনায় ও নানাপ্রকাঁর গবেষণা- 
মূলক কাজকর্মে ব্যবহার করা হবে বলে সরকারী প্রেদনোটে 
জানানো হয়েছে । 
সাহিত্য সৈকত]ম।ঘ ১৩৯৮|১৫ জানুয়ারী ১৯৯২ ২৭ 


বিভ্রান্তিকর সংবাদ 

কিছু সংবাদপত্রে মুখ্যমন্ত্রী বামফ্রন্টের অন্যতম একটি দলের 
মন্ত্রীদের কাজকর্মে অসম্তষ্ট এবং কয়েকজন মন্ত্রীর কাছে এই প্রশ্নে 
কৈফিয়ত চেয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে । এমনকি একটি 
সংবাদপত্রে বলা হয়েছে মন্ত্রিগণ দুর্নীতি এবং ছুস্কৃতিদের সংগে যুক্ত 
এই অভিযোগও নাকি মুখ্যমন্ত্রী করেছেন । 

মাননীয় মুখামন্ত্রী কোন মন্ত্রীর সংগেই এ জাতীয় 'আলোঁচন 
করেননি । এই জাতীয় উদ্দেশাপ্রণোদিত সংবাদ প্রকাশ জনমনে 
বিভ্রান্তির চেষ্টা মাত্র । প্রকৃতপক্ষে, ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রীরা মুখ্য- 
মন্ত্রীর সঙ্গে খা দপ্তর ও খাছ সংরক্ষণ বিভাগের কাজের পারস্পরিক 
সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট 
দপ্তরগুপিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার কথা বলন। 

কুঞ্চলগর ইউ. বি. আই. 

সম্প্রতি কৃষ্ণনগর ইউ. বি. আই. শাখার উদ্দোগে চক দিগ- 
নগর গ্রাম পঞ্চায়েত করণে এক উল্লেখযোগ্য খণ পরিশোধ শিবি- 
রের আয়োজন করা হয় । ২৪৯ জন খণ গ্রহীতার কাছ থেকে 
২ লক্ষ ৬০ হাজার টাক! বকেয়া খণ আদায় কর! হয়! একদিনে 
একটিমাত্র গ্রামপঞ্চায়েত থেকে এত বেশি পরিমাণ খণ পরিশো- 
ধের ঘটনা ইতিপূর্বে নদীয়া জেলায় ঘটেনি । খণপরিশোধের 
ব্যবস্থা যখন খণ মুকুবেব আশায় ছিল তখন এই ধরনের খণ 
আদায় কর্তপক্ষকে আশায় আলো দেখিষেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন ব্যাঙ্কের রিজিওন্যাল ম্যানেজার হিমান্রী প্রসাদ চক্রবর্তী; 
ডঃ বিপ্লব ঘোষ, সোমনাথ গোখ্ৰাদী ও নরীয়া গেলা তথ্য ও 
সংস্কৃতি আধিকারিক নারায়ণ চন্দ্র বসু অনুষ্ঠানটি সাফল্য লাভ 
করে প্রবীর সেনগুপ্ত, গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিক ও কে.এল* রায়ের 
প্রচেষ্টায় । 0 
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টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন। 


এঁতিহ্য মপ্তিত ফুলিয়া।  কবিকৃত্তিবাস ফুলিয়ার গর্ব ।, 
ফুলিয়ার আর এক এতিহ্য এর শাড়ী । -টাঙ্গাইল শাড়ী । বৈচিত্র্য 
ভরা টাঙ্গাইল শাড়ীর বিপুল সস্তার পেতে হলে আস্মুন আমাদের 
সমবায় সদনে ॥ ফুলিয়া বেলস্টেশনের কাছেই । 


আমাদের শো রুম মঙ্গলবার বাদে সপ্তাহের বাকী দিনগুলো 
সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে! 
be ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প 
সমবায় সমিতি লিঃ 


গ টাঙ্গাইল তন্তজীবী উন্নয়ন সমবায্ 
সমিতি লিঃ 


॥ সমবায় সদন, ফুলিয়া কলোনী, নদীয্না ৷ 
ফোন £ ফুলিয়া ২২ 
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সম্পাদক £ মাধব ভট্টাচাৰ্য প প্রকাশক ? কাকলি ভট্টাচার্য. 
সাকুলেশন মানেজার £ গণেশ রায় | 
সহকারী £ ন্ুজিৎ-কুমীর রায়, জয়প্রকাশ হা 


টিটি OUNESOOU ENON 
মুদ্রণ £ মায়! প্রেস, কীকিনাড়া, ২৪ পরগণা (উত্তর) 
সদর কার্যালয় £ ১২৪/১ এস, এন, ব্যনাজ্জী রোড, ব্যারাকপুর 
উত্তর ২৪ পরগণ ।. 
*% বেজিষ্টার্ড অফিস ও প্রকাশ স্থান £ 
সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া । ৭৪১৪০২ 


পত্রিক। বিষগ্নক 
৪ প্রত (ইং) মাসের ১? তারিখ “সাহিত- সৈকত" প্রকাশিত হয় । 
€ নবীন লেখক-লেখিকীরা কপি রেখে মৌলিক লেখা! পাঠাবেন । 
লেখার সঙ্গে কোন খাম ব! ডাকটিকট পাঠানোর দরকার নেই । 
লেখা মনোনীত হলে জানিষে দেওয়া হয়| 
@® 'দাহিত্য সৈকত’ এর বাধিক (পূজে! »খ্যা সহ ১২টি সংখ্য) ) 
গ্রাহক চদা পঁচিশ টাক! । 


প্রকাশন বিষয়ক 
€ 'সাটিত্য সৈকত" প্রকাশন বিভাগ নান লেখক লেখিকাদের 
বই প্রকাশে উদ্যোগ নিয়েছে । ইতিমধ্যে একটি কবিতার 
বই প্রকাশিত হয়েছে । একটি গলের বই ও প্রবন্ধ নংকজন 
মন্ত্স্থ। শীগগিরই বেরুবে । আগ্রহী লেখক লেখিকা! পা$- 
লিপি সহ যোগাযোগ করতে পারেন । 


মুল্যবান সংগ্রহ 

€ দশ বছরের ‘সাহিত্য গেকত' (১৯৮১-১৯৯১) একত্রে 
দু'খণ্ডে । হাফ রেক্সিন বাধাই | দান £ একশ" কুড়ি টাকা । 

গু কৃ.ত্বাসের ভিটে ফুলিয়াব ই'তহান বিষয়ক সংখা? - যাতে 
ফুলিয়ার প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহ'স সন্গিতেশিত হয়েছে 
দাম ? দশ টাকা । 

এ ছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে রামায়ণ সংখ্যা! নদীয়া জেল! 
সংখ্যা|শরৎ শতবর্ষ সংখ্যা/!কবি ককনানিধ'ন সংখ্য। | আঞ্চ- 
লিক ভাষায় লেখ! গন্প-কবিতার সংখা] | শিশু শিক্ষা ব্ষিয়ন, 

খখ্যা ইত্যাদি । 
আগ্রহীরা লিখুন বা যোগাযোগ ককন £ 
সাহিত্য সৈকত (প্রকাশন বিভাগ ), সৈকত সরণা 
ফুলিয়া, নদীয়া ৭৪১৪3০২ 
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, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি স্বচক্ষে দেখা যায়! বিদ্যুৎ পরিবাহী 
তারগুলিও দৃশ্যমান! কিন্তু বিদ্যুৎ তরঙ্গ দেখা যায় না। চেনা 
ঘায় সেই বিদ্যুৎ দিয়ে যার ফলে বাতি জ্বলছে, পাখা চলছে, 
কলকারথানাম্ম উৎপাদন হচ্ছে, জলসেচ করছে চাষীভাই ৷ 


বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে না - দেখা যে বিদ্যুৎ শক্তি প্রবাহিত 
হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত উন্নয়নের শপথ নিয়ে তার আর এক 
নাম প্রগতি । 


প্রগতির প্রতীক 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পদ 
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িক্যই শক্তি 


“ হৃহর মধ্যে গ্রক্য উপলদ্ধি 
টবচিন্স্যের মধ্যে প্রক্য স্থাপন - 
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তনিহিত ধর্ম ৷ ” 


' ন্বীন্দ্র নাথ ঠাকুর 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


ক্রমিক সংখ্যা ৩২|৯১-৯২ আই.এগু.সি,এ (ন) তাং ২৭.১.৯২ 
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ফোন £ ফুলিয়া ৪০ 


শান্তিপুর কো-অপারেটিভ কেন্ডি স্টোরেজ 
সোগাইটি লি: 
বেলেমঠ, ফুলিক্সা। নদীয়া ৷ 


নদীয়ার চাষী ভাইদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা বিগত 
কয়েক বৎসর যাবৎ সংভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে জনসাধারণের সেবা করে 
আসছে । ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম সর্বত্র । পরি- 
চালক মণ্ডলী ও কর্মচারীগণ আলু সংরক্ষণকারীদের সুযোগ 
সুবিধার দিকে সব সময় সচেষ্ট । প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এখনও বিক্রি 
হচ্ছে! ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শেয়ার ক্রয় করতে পারেন । আপনার 
আলু হিমঘরে রাখবার জন্য স্থান সংরক্ষণ করুন । উন্নত মানের 
আলু হলে সমিতি বাজার দরে কিনতে পারে । আলু হিমঘর জাত 
করলে আলুর বণ্ডের উপরে খণ দানের ব্যবস্থা আছে । 

নদীয়ার এঁতিহ্যপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির জন্য সকলের 
সহযোগিতা কামনা করি । 


কান্ডিক ঘোষ অভম্মপদ পাণ্ডে 
সভাপতি নির্বাহী আধিকারিক 
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জুতা ও চর্মজাত দ্রব্যের সম্ভার নিয়ে রাজ্য সরকারের 
একটি উদ্যোগ 


ণচম জত’ 


পূজা ও উৎসবে অথবা নিতা প্রয়োজনে জুতা, চগ্লল ও 
বিভিন্ন চর্গজাত দ্রব্যের সংগ্রহের জন্য “চম'জ' বিপণন কেন্দ্রে আসুন 
ও ক্ষুদ্র চর্মশিল্প সংস্থা/কারিগর দ্বার! নিগিত দ্রব্য বিপণনে 'সহা- 
য়তা করুন, নায্যমূল্যে আর্কষণীয় নূতন নৃতন ডিঞ্জাইনের চর্মজাত 
দ্রব্য ক্রয়ের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চর্মশিল্প উন্নয়ন নিগম 
( পশ্চিমবঙ্গ ৰাজ্য সরকারী সংস্থা ) 


শিল্পভবন 


২ ও নং ব্ল্যাক বার্ণ লেন ( পঞ্চম তল ) 
কলিকাতা--৭০০০১২ 
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স্মরণ 


A 
একুশে ফেব্রুয়ারী উনিশ শ’ বাহাম্ন ঢাকায় ভাষা| আন্দোলনের 
শহীদ 
বরকত 
জব্বার 
রফিক 
আসলাম | 
ন্মবণে 
“আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী 
আমি কি ভুলিতে পারি 
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রুগড়! এ যে ফেব্রুয়ারী 
আমি কি ভুলিতে পারি 
আমীর সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারী 
আমি কি ভুলিতে পারি ০৪৪৪ ৪৪ ভ০ ৪৬৬ ৪৪৪৪ জজর৪ I” 
( আবছুল গফ.ফার চৌধুরী) 
॥ 
23552255452 2০24 


সাহি ত্য সৈকত & 


কবি যতীদ্দ মোহন বাগচী 
মন্দিরা বাগচী 


“এ যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা আইরি ক্ষেতের আড়ে 

প্রান্তটি যার জাধার কর! সবুজ কেয়া ঝাড়ে।” 

-এই হচ্ছে কবির গ্রাম, কবির জন্মভূমি । নদীয়া জেলার 
করিমপুর থানার অন্তর্গত বাগচী যমশেরপুর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ জ্ি- 
দার পরিবারে ১৮৭৮ সালে ২৭শে নভেম্বর কবির জন্ম হয়। পিতা 
হরিমোহন বাগচী, মাতা গিরীশ মোহিনী দেবী । কবির শিক্ষা জীবন 
শুরু হয় গ্রামের স্কুলে, পরে হেয়ার স্কুলে ভতি হন । ১৮৯৮ সালে 
তিনি এ্রান্স পাশ করেন । ১৯০ সালে F.A.. এবং ১৯০২ সালে 
B.A.পাশ করেন । ইহার পর থেকে তার কর্মজীবন ও কাব্য সাধ- 
নার জীবন শুরু হয় দৃঢ় ভাবে । কলকাতায় বসবাস করলেও 
নিজের গ্রামের সঙ্গে কবির ছিল স্ুনিবিড যোগ । কর্মজীবনে কবি 
পর্যায় ক্রমে বিচারপতি সারদা চরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারী, | 
কলকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইন্সপেক্টর, কর কোম্পানী 
প্রভৃতি বহৃস্থানে চাকরী করেছিলেন। মাত্র ১০ বছর বয়সে বরাহ- 
নগর (বনহুগলী) নিবাসী ৬নিমঠাদ মৈত্রর কম্যা ভাবিনী দেবীর 
সঙ্গে কবির বিবাহ হয় । . 

। কবি যতীন্দ্ৰ মোহন ছিলেন রবীন্দ্র শিয্য কবিগণের অগ্রগম্য 
এবং রোমান্টিক কবি অন্যান্য শিষ্যদের তুলনায় যতীন্দ্র মোহনের 
ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট ছিল । কিন্তু তা সত্বেও যতীন্দ 
মোহন নিজ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখে গেছেন নিজের অজল্র কাব্যে ৷ 
তার কবিতায় ভাষ! প্রয়োগ ভঙ্গি সম্পুণ নিজব্ব এবং কবিত্তাগুলি 
প্রায়ই সবুল কথায় । তার রচনার প্রধান. সম্পদ আস্তরিকতা । 
যে কবিতার ভাষায় আবেগ কিন্তু সংঘের বাধনে তা আরো মাধুর্য 
পূর্ণ এমন কবিতা খু'জলে প্রথমেই কবি বতীন্্র মোহনের কবিতার 


“৯৩ 


কথা মনে পড়ে । 

_ কবির প্রথম কাব্য সংকলন “লেখা” ৬৬টি কবিতাতে সমৃদ্ধ 
হয়ে বাগচী যমশেরপুরের বাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে । 
কবি এই কাব্যথানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন । পর- 
বণ্তিকালে ‘রেখা’ ১৯১০ সালে “অপরাজিতা” ১৯১৩ । “নাগকেশর? 
১৯১৭, ‘বন্ধুর দান’ ১৯১%, “জাগরণী? ১৯২৯, “নীহারিকা? ১৯২৭, 
মহাভারতী ১৯৩৬, পাঞ্চজন্য ১৯৪১, কাব্য মালঞ্চ ১৯৫৭ সালে 
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ৷ 

অমুবাদ কাব্যঃ'হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা? ৷ উপন্যাসঃপথের সাথী 
১৯২৩, প্রবন্ধঃ“রধীন্দ্রনাথ ও যুগ সাহিত্য? ১৯৪৮। এ ছাড়া ‘পল্লী- 
কথা,+ “চরিতকথা*, “বিচিত্ররুথা? । 

কবি মৰ্ম্মবাণী সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং “যমুনার 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । পূর্বাচল পত্রিকার ১ম সংখ্যা থেকে আমরণ কৰি 
সম্পাদনা করেছিলেন । এছাড়া “সাধনা”, “প্রবাদী", ‘ভারতী’ বঙ্গদর্শন 
মানসী” প্রভৃতি অসংখ্য পত্র পত্রিকায় কবির অসংখ্য রচনা ছড়িয়ে 
আছে। 

কাব্য সাধনায় তিনি সত্যিকারের সাধক ছিলেন । জীবনে 
বন্ধুর পথে বিচিত্র বিচিত্র কর্মজালে জড়িয়ে পড়লেও কাব্য সাধনায় 
কখনো ছেদ পড়েনি । যতীন্দ্ৰ মোহনের কাব্যে প্রকৃতি প্রেম ও 
মামুষের কথাই বারংবার অস্ুরণিত হয়েছে! যতীন্দ্র মোহনের 
পল্লী প্রীতি ছিল অসাধারণ । তার অধিকাংশ কবিতায় গ্রামের পল্লী 
বধু, কামার, কুমোর, জেলে, তাদের অভাব অনটন অশিক্ষা 
প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করেছেন । 

১৯১৩ জালে প্রকাশিত “অপরাভিতা” কাব্যে যতীন মোহন 
গ্রামের মাুষ, তাদের সুখ দুঃখ ও পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা 
অনুভব করেছেন । কবি যতীন্দ্র মোহন তার “খেয়াডিডি” কবিতায় 
গ্রামের সহজ সরল মাঝির জীবনের পদাবলী বর্ণনা করেছেন। 


১১ 


কবির “খেয়াভিডি' র মাঝির কাছে নদী আর ডিঙিই হলো তার 
জীবন আর মন । ০ 

তার অন্য কবিতা “ আইবুড়ো কালে! মেয়ে” র ননী আমা- 
দেরই পল্লী কন্যা । অথবা তার “চাষার ঘরে” কবিতায় বাঙালী 
চাষীর কি আভ়ূম্বরহীন সরল জীবন কাহিনীকে তিনি ফুটিয়েছেন। 

কাহিনী মূলক কবিতায়ও তিনি ছিলেন অসাধারণ । কবি 
বতীন্দ্র মোহন তার কাব্যে একক নাটকীয় সংলাপ অতি এন্দর 
ভাবে প্রয়োগ করতেন । তার “ছুর্যোধন” “অন্ধবধূ” প্রভৃতি কবিতায় 
এই ধরনের সংলাপ আমরা দেখতে পাই । 

ব্যক্তিগত জীবনে কবি ছিলেন বিশেষ অতিথি পরায়ণ মানুষ । 
তীর কলকাতার বাড়িতে নিত্য সাহিত্যিক, কবি, সঙ্গীত শিল্পীদের 
সমাবেশ হতো। । কাজী নজরুল ইসলাম, কবিশেখর কালিদাস 
রায়, করুণানিধান বন্দ্যে পাধ্যায়, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ 
নাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, প্রবাসী সম্পাদক 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎকালীন সুবি- 
খ্যাত গায়ক গিরিজা চক্রবর্তী প্রভৃতি গুণী মাছুষরা কবির ১০|১ 
আরপুলি লেনের (কলকাতা) বাড়িতে আসতেন । 

কবির আমন্ত্রণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একবার কবির বাগচী 
যমশেরপুরের. বাড়িতেও এসেছিলেন । 

কবির কথা বলতে গেলে সংখ্য।তীত কথা এসে ভীড় করে। 
তিনি মনেপ্রাণে দেশের স্বাধীনত! সংগ্রামকে বরণ করেছিলেন 
. এবং জাতীয় একোর আহ্বান তার কাব্যে জানিয়েছিলেন । 

পরবর্তি জীবনে কন্যাদ্ব় এবং পত্নীর অকাঙ্গমৃত্যুতে কবি 
মানসিক আঘাত পান। 5৯৪৮ সালে .লা ফেব্রুয়ারী কবি তার 
হিন্দুস্থান পার্কের বাসভবনে পরলোক গমন করেন। 0 
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বুধীর মৃত্যু এবৎ অসীমের মা-বাবা 
মাধব ভট্টাচার্য | | | 


অসীমের মার সংসারে প্রাণী বলতে তার বৃদ্ধ থামী, দু'টো 
ছাগল আর একট! পোষ! বেড়াল । 

গাঁয়ের এককোণে ছোট্ট একটা টালির ঘর । ঘরের ভেতরে 
ওরা ছু'জনে থাকে। বেড়ালটা বিছানার এককোণে শুতে 
থাকে, ছাগল ছু*টো থাকে বারান্দায় । 

ছানি পড়ে স্বামীর ছু'টো চোখই গেছে। এখন এক্ষেবারেই 
দেখতে পায়না 1 অসীম শহরে থাকে । একটা! ছোট্ট কারখানায় 
সামান্য মাইনের চাকরী করে । মাসাস্তে মাইনে পেলে একবার 
বডি আসে । 

চাকরী পেয়ে প্রথম প্রথম বাড়ি থেকে রোজ যাওয়া আসা করতে! 

ইদানীং রেলের মান্থলি টিকিটের দাম অনেক বেড়ে, যাওয়াতে 
অনীীমের মাস মাইনের বেশ একটা বড় অস্কই রেলের টিকিট 
কাটতে চলে যাচ্ছিল । তাই মালিককে বলে কারখানার ভেতরেই 
সে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে । 

অসীম যখন বাড়িতে আসে সারা! মাসের মত চাল, ভাল, 
মশলপাতি কিনে রেখে যায় । কোন কোন মাসে মায়ের হাতে 
ছু'্পাচ টাক! দেয় কোন মাসে বা তাও দিতে পারেন] । 

মা ছেলেকে বলে - থাক্‌ থাক্‌ । + হাতে আর পয়সা দিতে 
হবেনা । চাল আটা ত ঘরে রেখে গেলি । তেল-মুন আছে, গাছে 
লঙ্ক। আছে, ঘরের চালের ওপরে কুমড়ো গাছটায় কুমড়ো! ধরেছে 
শনি এখনও এক-আধ ছটাক দুধ দেয় বুধীও শীগগির বাচ্চা দেবে 
অসুবিধা কিছু হবে না । - তুই বাইরে থাকিস্‌ কিখাস্‌ না 
খাস কে জানে! টাকা পয়সা দিতে হবে ন! । তুই একটু ভাল 
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করে খাওয়া দাওয়া করিস, সহী: বত্বনিস্‌। 

ছাগল ছু'টোর একটার নাম শনি একটা বুধী। বুধী শনির , 
মা। বুধীর মানেই । বিক্রি হয়ে'গেছে। শনি ছাড়াও বুধীর 
আরও অনেকগুলো ছেলে মেয়ে ছিল । এ বাড়িতে এখন আর 
তারা কেউ থাকেনা । বিভিন্ন জনের বাড়িতে চলে গেছে। তাদের 
বিক্রি করে দিয়েছে । | 

বুধী আসন্ন প্রদবা । ছা' একদিনের মধ্যে বাচা হবার'কথা | 

অসীমের মা ছাগুল ছ'টোকে বাড়ির চারপাশে ঘুরে ঘুরে 
খাওয়াত। : পয়সা খরচ করে বাজার থেকে চানা ভূষি এনে 
খাওয়াতে পারতো না । ঘাসও খুব বেশি ছিলন!। ছাগল দু'টোর 
পেট ভরতোন! প্রতিদিন। fl | 

একদিন সন্ধ্যেবেলায় অসীমের মা বারান্দায় ছাগর্ল ছু'টো 
বেঁধে রেখে ঘরে বসে নিজের কাজ করুছিল। দড়িতে প! জড়িয়ে 
পড়ে গিয়ে বুধী চেঁচাতে লাগলো ৷ 

_ অদীমের মা টানাটানি করে ছাগলটাকে' তুলতে চেষ্টা | 

করলে! কিন্তু পারলো না ।. চোখে মুখে জল ছিটালো, পা ধরে 
টানলো পাখার হাওয়া করলে! কিন্তু কিছুতেই ক্ছু হলো না। 
বুধী আর পা তুলে দাড়ালো না ( 

অনীমের মায়ের সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন 
- বারান্দায় ছাগলটার পাশে অন্ধ স্বামীকে বসিয়ে রেখে একটা 
_ লঞ্ঠন হাতে নিয়ে. পাড়ায় বেরুলে|। যার সঙ্গে দেখা হলে! তাকেই 
বুধীর কথা বলতে লাগলে! । পাশের বাড়ির রঞ্জিতকে খুব করে 
ধরলো-পশু চিকিৎংসালয়ের ডাক্তারের কাছে যেতে । রঞ্জিত ডাক্তা- 
রের কাছে গেলো। ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়েই সে ফিরলো ৰা 

ডাক্তারবাবু বুধীকে পরীক্ষা করে দেখলেন । মাথার মধ্যি- 
খানে এক জায়গায় আঙ্গুল দিয়ে টিপে ধরলেন! - অমনি বুধী 
প্রাণপণ চিৎকার করে ওঠলো। ডাক্তারবাকু বললেন - বুবীর 
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মাথায় পোকা হয়েছে। | 
সঙ্গে সঙ্গে একটা বড়ি জলে গুলে খাওয়ালেন। পর পর 
তিনখানা ইনজেকশান করলেন। এ সব সেরে ডাক্তারবযবু বল- 
লেন - ছাগলের মাথায় পোকা হয়ে গেলে সাধারণতঃ বাঁচে না। 
ডাক্তারবাবুর কথা শুনে.অসীমের মা অবাক হয়ে তাকিয়ে 
রইল খানিকক্ষণ । - কি রলছেন ভাক্তারবাবু| মাথায় পোকা ! 
ডাক্তার বললেন-হ্য | 
- কিন্ত ছাগলট! যে দড়িতে জড়িয়ে গিয়ে পড়ে গেল! 
পেটের বাচ্চাগুলে। ঠিক আছে কীনা দেখুন না ! 
ডাক্তার বললেন - বাচ্চা ঠিক আছে । ওর আসল ,রোগ' 
মাথায়। মাথায় পোকা বাসা বেঁধেছে । অনেকদিন ধরেই এটা 
হয়েছে। আপনারা খেয়াল করেননি । 
ভ।ক্তারবাবু বুধীর মাথার নিদ্দিষ্ট জায়গাটা দেখিয়ে অসীমের 
মাকে বললেন - এইখানে আঙ্কুল টিপুন দেখবেন আঙ্গুল কেমন 
ভেতরে ঢুকে যায় ! 
ডাক্তারবাবুর কথামত অসমের মাও হাত দিয়ে দেখলো । 
- সত্যি তাই | 
পরীক্ষা টরিক্ষা হয়ে যাওয়ার পর ভাক্তারবাবু সাবান দিয়ে 
হাত ধুয়ে মুছতে মুছতে বললেন-আমার ফি ও ইনজেকশান বাবদ 
ছাব্বিশট! টাকা দেবেন | 
শুনে অপীমের মা একেবারে ‘থ’ বনে গেল ।  - ছাব্বিশ 
টাকা! এত গুলো টাকা এখন সে কোথায় পাবে! 
অসীমের মা ভাক্তীরবাবুর দিকে তাকিয়ে করুণ করে বললে! 
- এত টাক! যে ঘরে নেই ভাক্তারবাবু ! 
ভাত্তণর বেশ রুষ্ট হলেন । বললেন-টাকা নেই তো আমাকৈ 
ডাকলেন কেন? 
এর উত্তরে অসীমের মা কিছু বলতে পারলো না। 


অনীমের বাবা কিছু দেখতে না পেলেও শুনতে পায় । 
সব কথাই সে শুনতে পাচ্ছিলো। অসীমের বাবা ডাক্তারবাবুকে 
উদ্দেশ করে বললে! - কিছু কমটম করা বায় না ভাক্তারবাবু ! 
_.. ডাক্তারবাবু বললেন-এ কি মাছের বাজার পেয়েছেন নাকি ! 

ঘরে ঢুকে পাঁচটা টাকা হাতে করে এনে ডাক্তারবাবুর হাতে 
দিয়ে অসীমের মা বললো-এখন ত আর নেই, ৮০০০০ 
টাক।পরে পাঠিয়ে দেবো | . 

ডাক্তার খুব বিরত্তির সঙ্গে টাকা পাঁচটা হাতে দিয়ে চলে 
" ৰাচ্ছিলেন | . 
/ অসমের শী বললো - বার বু বাবে ঠিক 


- মত প্রসব হবে তো! 


__ প্রসব হলেও এ ছাগল বাচবে না বলে বার বাই: 
কেল চেপে,চলে গেলেন । 

সারা রাত ঘাড় নেতিয়ে পড়ে রইলো বুধী । অসীমের মাও 
সারা রাত ঘর-বার করেই কাটালো। 

পরের দিন বুধী মাথা তুললো খানিকটা । অসীমের মায়ের 
মনে আশা! জাগলো ৷ সন্ধ্যের দিকে বুধীর দু'টো বাচ্চাও হলো । 
প্রথমটা! মরা দ্বিতীয়টা জ্যান্ত । শুয়ে শুয়েই বাচ্চা প্রসব করলো! 
বুধী উঠে ্বাড়াবার মত ক্ষমতা ছিলনা তার । জ্যান্ত বাচ্চাটাকে . 
দুধ দেয়া তো দূরের কথা একবার গা চেটেও দেখলো! না । 

. একটা পরিষ্কার নেকড়া এনে স্বামীর হাতে দিলে| অসীমের 
সা! বুধীর বাচ্চাটাকেও. এগিয়ে দিয়ে নেকড়া. দিয়ে বাচ্চাটার গা 
ঘষে দেবার জন্যে বললো । | 

গরম একটু খুদ খেলে বুধীর উপকার হতে পারে রি ভেবে 
সে নিজে খুণ্দকুড়ো ফুটাতে বসলো । ৭ 

গ্রামলা৷ ভি খুদ, বুধীর সামনে তের 
বুধীর মুখ তুলে খাবার ক্ষমতা নেই । অসীমের মা মুখে পুরে দিয়ে 
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দিয়ে খাওয়াবার জন্যে চেষ্টা করলো! । কিন্তু পারলো না । বুধী 
ঘাড় এলিয়ে নিঃসাড ভাবে পড়ে রইলো | এপাশ ওপাশ নয়, 
জাবুর কাটা নয়, শুধু বড় বড় দু’টো চোখ মেলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে থেকে এক অসহায় পশু তার জীবনের চরম অসহায় অব- . 
স্থার কথাই জ!নাচ্ছিল যেন। 

'অসীমের মা হযারিকেনের আলোতে ন্যাকড়া গরম করে বুষীর 
গায়ে সেক দিল খানিকক্ষণ । লারা রাত বুড়ে। বুড়ি ছু'জনে জেগে 
রইলো । মাঝে মাঝেই বুধী চিৎকার করে ওঠে আবার সঙ্গে সঙ্গেই 
ঘাড় এলিয়ে নিঃসাড় ভাবে পড়ে থাকে। 

ভোরের দিকে বুধী মারা গেল । বুধী মরে যাবে অসীমের 
মা'বিশ্বাস করতে পারেনি । বুধীর মৃত্যু যেন অসীমের মাকে পুত্র 
শোকের মত পেয়ে বসলে! । বুধীর কত কথাই না আজ তার মনে 
হতে লাগলে! |. কত কথাই না মনে পড়ে চোখ বেয়ে জল ঝরে 
পড়তে ল।গলো। ৷ j 

অসীমের মা মনে মনে ভাবলো বুধী পশু বলে সে তার 
অসুখের কথা রোগ যন্ত্রণার কথা কিছুই প্রকাশ করতে পারলোনা । 
অথচ চোখের সামনে-কত সহজ ভাবে কত বড় মৃত্যুটাকে সে মেনে 
নিল। মাছুষ হলে কী পারতো! ! এত সহজে এত বড় জিনিসটাকে 
মানুষ কিছুতেই মেনে নিতে পারতো না। 

এক সময় চোখের জল আঁচলে মুছে নিয়ে অসীমের মা! পাড়ায় 
বেরুলে। । পাড়ার একটা ছেলেকে ডেকে আনলে! । ছেলেটাকে 
বাবা-বাছ! বলে মুচি পাড়ায় পাঠিয়ে মুচি ডাকালে। 

'ছুপুরের দিকে মুচি এসে বুধী আর বুধীর মৃত বাচ্চাটাকে 
কাধে তুলে নিয়ে চলে গেল । 

অমীমের মা চোখের জল' যেলতে যেতে রামু মুচিকে 
বললে! = ৰাখু, বুষীকে তোর কাটা.ছেড়া করিস ন! । গর্ত করে 
বুধী আর তার বাচ্চাটাকে এক দঞ্ধে পুঁতে দিস্‌ 
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রামু মুচি - হ্যা হ্যা বলতে বলতে বুধীকে কীধে নিয়ে চলে 
গেল। 

অসীমের মা চোখের জল ভাসিয়ে বুধীর চলে যাওয়া দেখুতে 
লাগলো । রামুকে বললে! রর দি LAS 
বাখবে না। 

জ্যান্ত ষে-বাচ্চাটা পড়ে রইলো দত দুধ গুলে গৰম 
করে ন্যাকড়া ভিজিয়ে খাইয়ে বাচিয়ে রাখলো তাকে। 

ওদের প্রতিবেশীর একটা ছাগল ছিল। ক'দিন আগে 
ওটাও বাচ্চা দিয়েছিল । অসীমের মা সেই প্রতিবেশীকে এই . 
বাচ্চাটা দিয়ে দিল । বললে! - মা মর! এই বাচ্চাটাকে তোমাদের 
দিয়ে দিলাম । যদ্দি বাচে তো এটা তোমাদেরই থাকবে । 

এই ঘটনার পর অনেকদিন কেটে গেছে। বাচ্চাটা সৎমায়ের 
দুধ খেয়ে বেশ খানিকটা বড় হয়েছে । এখন আর দুধ খায়না 
প্রতিবেশী লোকটি একদিন বাচ্চাটাকে হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি 
করে দিল! বিক্রি করে যে টাকা সে পেলে? সেই টাকার অর্ধেক 
'এনে অসীমের মায়ের হাতে দিয়ে বললে! - এই ক'টা টাকা তুমি 
রাখ। বুধীর বাচ্চাটাকে কাল হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়েছি | 
টাকার খুব দরকার ছিল । ! 

বুধীর বাচ্চাটার প্রতি অসীমের মার খুব একটা মমতা না 
জন্মালেও বিক্রি হয়ে যাওয়ার কথা শুনে বেশ একটু মর্মাহত হল। 

শর্তহীন ভাবেই অসীমের মা, একদিন এই প্রতিবেশীকে 
বুধীর বাচ্চাটা দিয়েছিল । তাই এ ব্যাপারে তার কিছু বলা, ঠিক 
হবে না ভেবে চুপচাপই থাকলো।। কিন্ত টাকা কস্ট! নিতে 
চাইলে! না ।. | | 

প্রতিবেশী লোকটি তা শুনলো না। ' টাকা ক'টা রেখেই 
গেল। ' . 
" লোকটি চলে গেলে টাকা ক'টার দিকে তাকিয়ে অসমের 
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মার বুধীর সেই কষ্টের দিনটার কথা বারবার মনে পড়লো! । অন্ব- 
ত্তিতে তার মনটা ভার হয়ে ওঠলো ॥ . 

লোকটি চলে যাওয়ার খানিকবাদে অসীমের মা স্বামীকে 

॥A টাকা ক’টার কথা বললো । 
7 শুনে অসীমের বাবা জিজ্ঞেস করলো! - কণ্টাকা ? টাকা কণ্টা 

আমার হাতে দাও ! | . 

অসীমের মা বললো : টাকা দিয়ে তুমি কি করবে? 

- দরকার আছে! খুব দরকার ! টাকা কস্টা দাও আর 
রঞ্জিতকে ডেকে দাও এক্ষুণি । 

অসীমের মা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো ন! । টাকা কণ্টা 
স্বামীর হাতে দিয়ে রঞ্জিতকে ডেকে দিল ।' 

অসীমের বাবা নিজেই হাতড়ে হাতড়ে বিছানায় বালিশের 
তলা থেকে জামা বের করে গায়ে দিল । টাকা ক’ট! জামার 
পকেটে ভাল করে ঢুকিষে রাখলো । লাঠিটা হাতে নিয়ে বারান্দায় 
বেঞ্চের ওপরে বসে রইলো । 

রঞ্জিত এলে! একটু বাদে । অসীমের বাবা রঞ্জিতকে বললো- 
ধর তো বাবা, আমাকে ধর, নিয়ে চল্‌ তো একটু ধরে ধরে। 

অসীমের মা জিজ্রেদ করলো - আরে, তুমি যাচ্ছ কোথায়? 
কি এমন দরকার্ট! পড়লো শুনি ? 

অসীমের বাবা বললে! - আসছি ! এক্ষুণি ফিরে আসবো । 
বেশি দুর তো আর নয়। যাবে আর আসবো । বলতে বলতে 
বেরিয়ে পড়লে! ! বুঞ্জিতের হাত RE ON শুরু 
করে দিল । 

হাঁটতে হাঁটতে অসীমেরু বাব রঞ্জিতকে বললো-হ্যারে রুপ্তিত 
পণ্ড চিকিৎসালয়ের সেই ডাক্তারবাবুটি আছে তো রে! যাকে 
তুই বুধীর অস্থুখের সময় ডেকে এনেছিজিম ! 

রঞ্জিত বললে - হ্যা আছে । 


বেশ তার কাছেই নিয়ে চল্‌ আমাকে । ' ূ 
রঞ্জিত বললো - তার কাছে আবার আপনার কি দরকার 
পড়লো j 
, -আছে, দরকার আছে খুব দরকার | 
যেতে যেতে অসীমের বাবা রঞ্জিতকে জিজ্ঞেস করলো- হ্যা 
রঞ্জিত, হাসপাতালের ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ নিতে কি পরসা 
ঘাগে?- তুই কি কিছু জানিস এ সবের ? | 
_.. ঝুঞ্জিত বললো! - ঠিক জানিনা, তবে শুনেছি হাসপাতালের 
ডাক্তাররা ‘ফি’ নেয় না ওষুধেরও পয়সা লাগেন] । | 
] অসীমের বাবা জানতে চাইলো মানুষের ক্ষেত্রে যা পশুর 
ক্ষেত্রেও কি একই নিয়ম ? 
রঞ্জিত বললো - তাই তো জানি! 
- কিন্তু ডাক্তার যদি বাড়ি যায় তা হলে কী ফি’ নেবে না? - 
রঞ্জিত বললো - সরকারী ভাক্তারদের বাড়ি যাওয়ার নিয়ম 
নেই । তবে জানাশৌন! থাকলে হয়তো বায় । আমাদের এখানে 
তো যায়-ই | পয়সাও নেয়। ব্যাগ ভন্তি ওষুধ ইনজেকশান সবই 
তো হাসপাতালের তার জন্যেও পয়সা নেয় । 
অসীয়ের বাবা বললে। 1 ঠিক আছে চল্‌ । : 
সরকারী পণ্ড চিকিৎসাগয়ে ঢুকে রঞ্জিত অসীমের বাঁৰাকে 
ডাক্তারবাবুর ঘরে নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর টেবিলের সামনে 
একটি,চেয়ারে বসলো অসীমের বাবা । ' তারপর ডাক্তারবাবুর 
উদ্দেশে বললো - আমি চোখে দেখতে পাইনা তাই আপনাকে 
চেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি একদিন রাত্রিবেল! আমা- 
দের বাড়িতে গেছিলেন। আমাদের একটি ছাগল ছিল । নাম- 
, বুধী ।' বুধীর মাথায় কী রকম যেন পোক! হয়েছিল বন্দেছিলেন । 
ইনজেকশান করেছিলেন নিজ হাতে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে এসে- 
ছিলেন OR REC 
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তাই হলো । বুধী বাচেনি। . পরদিন সকালেই মারা যায়। 
সেদিন ওষুধ, ইনজেকশান ও ভিজিট বাবদ আপনার যা পাওন] 
হয়েছিল তা আমর! দিতে পারিনি । আপনি মনে মনে খুব বিরক্ত 

॥ হয়েছিলেন । কিন্তু আমাদের কোন উপায় ছিল না। এতদিনেও 
"সেই খণ পরিশোধের কোন ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি । আজ 

কিছু টাকা যোগাড় হয়েছে, বলে ছ1বিবশটা টাকা পকেট থেকে 
বের করে ডাক্তারবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে! - এই নিন । 

টাকা ক'টা হাতে নিয়ে একবার গুণলো তারপর পাঁচটা 
টাকা ফিরিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললে! - একুশ ট।কা বাকী ছিল। 

চেয়ার ছেড়ে উঠে আসার আগে অসীমের বাবা বললে! -তবু 
এ ঝণ আমরা শোধ করতে পারিনি, বুধীর ছেলে তার মায়ের খণ 
শোধ করে দিয়ে গেলো । - বলতে বলতে-ঃ ছেড়ে বেরিয়ে এলো! 
অসীমের বাবা । ডি 4 

ফিরে আসতে আসতে অসীমের বাব! অস্ুভব করলোৌ-নের- 
একটা মস্ত ভার যেন নেমে গেছে আজ । মনটা বেশ হালকা ঝবু- 
ঝরে লাগছে । মনে মনে সে একবার ভাবলো-মানুষের কাছে মানুষের 
খণের কী শেষ আছে তবু অর্থের খণ মাম্ুুষকে বড্ড ছোট করে 
দেয় বড় বেশি অপরাধী করে তুলে ! 

অসীমের বাবার মনে হলো! - বুধীর ছেলে শুধু মাত্র তার 
মায়েরই ঝণ শোধ করে যায়নি তাদেরকেও এক অপরাধবোধ 
থেকে যুক্ত করে দিয়ে গেছে । 0] 
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গ্রমিক নেতা 
_ প্রভাত মুখোপাধ্যায় 


সেদিন কয়েকটা কল কারখানা লক্‌ আউট হয়ে গেল । শ্রমিক 
নেতা বললেন -শ্রমিক ভাইরা আমরা আন্দোলন করবো । 

শুরু হল আম্দোলন। আন্দোলনের ঢেউ এমন স্থানে এল, 
একদিন মালিক শ্রমিক নেতাকে বললেন-আমি কারখানা খুলে দিচ্ছি 
কিন্তু তিনশো কর্মী ছ"টাই চাই। 

শ্রমিক নেতা বললেন-আমি রাজি । এত হাজার টাকা লাগবে । 

মালিক সম্মত । 

শ্রমিক নেতা বললেন - আপাতত প্রথম কিস্তিতে এরুশত 
ছশটাই করুন ৷ দুই শত নিয়োগ করুন ! বছর খানেক পরে আবার 
লক্‌ আউট করবেন । দ্বিতীয় কিস্তিতে একশো ছ")টাই করবেন । 
নি রা ররাত ভিন পুষিয়ে 
দেবো । 

মালিক বললেন - বা, বা! সুন্দর কথা ডাব 
আপনি শ্রমিক নেতা । আমি রাজি । 

শ্রমিক নেতার পরামর্শ মত কাজ হল । লক্‌ আউট হয় আবার 
বাছা হল যখ যাইত এই- 
ভাবে আন্দে:লন চলতে থাকে । 

আন্দোলনের আনন্দে ইজ A নেতাও খুশী । 
শুমিকর। একট] ছাগলের ছুটে বাটে দুধ খাওয়ার মত। মালিক 
আর শ্রমিক নেতা দুধ খাওয়া দেখল আর তৃতীয় বাচ্চারা তিড়িং 
তিভিং করে লাফাল। 9: 


সহ. 


রঙ বদল 
নারাম্নণ বসু 


মায়ের ছু” চোখ ব্যথায় নিথর 

ছেলের মাথায় পুজোর ফুল 

ফুটো থালায় দশ-পাঁচ পয়সা, 

ছেলেটি মরলগ বিনা চিকিৎসায় । 
গোধুলি পথ হারাল 

নীড়ে পাখিরা হল নীরব 

কারখানার ঘণ্টাটা বেজে ওঠল আবার 
ঠিক যেন পাঁট কাঠির বেড়া থেকে 
ডেকে ওঠা টিকটিকির মতন । 


কৃষ্ণচূড়া গাছটি দুলছে বাতাসে 
রঙ বদল নিশ্চয়ই আসন্ন । 0 


প্রেম -. 
নৃপেন্্র নাথ' বর্মণ 


শব্দ নয় কথা:নয় ঘুম-নয় 

যন্ত্রণ। 

হাসি ভর] রস.ছিলো। মাটি ছিলো 
প্রেরন | . 


৯ 


প্রেম এ 
এক এক নারীদের গোপন 
প্রেম | 
এক এক পুরুষের আপন 


আমি চড়া রোদে চলেছি, . 
যন্ত্রণা 851 
আমি জল হয়ে জম্ম নেব 
প্রেম 

শাড়ী কুজিরের শাড়ী 

গুণ মানে ভারী 

তার নেইকো কোন জুড়ি 

সবার মন নিয়েছে কাড়ি ৷ 


শাড়ী কৃতিরের শাভী পরুন ॥ টাঙ্গাইল শাড়ীর বিপুল সম্ভার । 
ফুজিয়া স্টেশন ও বাস স্ট্যাণ্ডের একেবারে কাছে । 


শাড়ী কুর্ঠির 
প্রো:- ননী গোপাল দাস 
চ্টকাতলা, ফুলিস্না, নদীয়া 
ফোন £ ফুলিয়া ৩৯ 


কলকাতার শো-রুম £ ৪০-৭৩৮৭ 
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বই মেলা 
কাকলি ভট্টাচার্য “ 


বই মেলা বই মেল 
ভারি মজার খেলা 
দেখে দেখে সাধ মেটেনা 
ঘুরে সারা বেলা । 
বই পপর] নানান ঘরে 
সাজানো সব থরে থরে 
মেলার আসর জমজমাটি 
নজর যেদিক পড়ে। 
মাঠের ’পরে বিছিয়ে সারি 
ছড়া ছবির ছড়াছড়ি 

- হরেক রকম গপ্প-গাথী 
যেমন খুশি মজা । 
মাঝে মাঝে হারিয়ে যাওয়া 
নিবিড় সঙ্গ বইকে পাওয়া 
ইচ্ছে যে হয় সবই নিতে 
তারই মাঝে খোজা । 
পাগল যত ঝকমারি 
কত কে যায় রকমারি 
কেউ কেউ বা আড্ডা জমায় 
চপ কাটলেট ঘরে । 
কেউ বা আপন নেশার ঘোরে 
মেলীর মাঠে চরকি ঘোরে 
গানের তালে তাল ঠুকিয়ে 
কেউ বা মাথা নাড়ে । 


সাহিতা সৈকত 


বই এর ঘরে কেউ বা ঢুকে 
বেজায় খুশি স্থার্শ সুখে 

উল্টে পাল্টে খানিক দেখে 
ভরায় কাধের ঝোলা । 

সাধ্যমত পকেট বুঝে 

কেউ কেউ বা অনেক খুজে: 
কোনোমতে সাধ মিটিয়ে ' 
ফেবে সাবের বেলা । 2, 


একথা বর্মন 
গৌরাঙ্গ কুমার বন্দ্যোপাধ্যাক্ম 


A 


একথা বলিনি. তোমায় । 

এখন আমি আর শামুকের দেশে যাই না 
যাই না কোনে বিশ্বাস; ঘেরা প্রশ্রয়ে 
চন্দ্রমলিকার জোয়ারে, 

আমি আর কবিতার আখ াণ লা ৷ 
ইন্দ্রনীল চোখের সীমায় 

অসীম ব্যঞ্জনার ছান্দিক সুর আহত ; 
তাই-_ 

মেঠোঝরা স্বরলিপি নিয়ে 

গড়ি না কোনে। প্রত্যাশা 

সকালের দোলনটাপা 

সেও ব্যথাভর1 শিশিরে ভিজে 
নিশ্চ,প ভিয়মান ৷. 


"৩৬ 


হদুঘ নিলাম হবে 
তৃপ্তি বিশ্বাস 
হৃদয় নিলাম হবে 
অন্য কোন খানে 
ভালবেসে অন্তজনে 
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে 
ঢেউ ওঠে ওঠে 
অখণ্ড তরঙ্গে মিলিয়ে যাযে। 
চোখের পল্নবে ডাগর অশ্রু 
ঝিল্মিল্‌ করে । 
সবুজ ওমের ভিতর 
উকি মারে অচেনা মুখ, 
যে মুখ হারিয়ে গেছে 
গত ফান্ধনের রাতে । 
সোনালী স্বপ্নের নীচে 
খেলা করে হৃদয়ের কালো 
অন্যের সুখের নীড় কেন নষ্ট করো ? 
স্মৃতি ঘাম হয়ে চুইয়ে চুইয়ে আসে 
বলে! আরে! ভালবাসে! ভালবাসো... ... 
দিনে দিনে প্রাজ্ঞ হয়ে 
ভালবাসা গুঁড়ো গুড়ো করে! 
চেতন! তথ্য হবে 
জোনাকির আলে! ভেসে এলে। 
প্রজাপতির ডানার নীচে 
হৃদয় এবার ঢাকো। 
তুমি থাকো সন্তর্পনে, 
পাপড়ির নির্বাসিত কোলে, 
চরম প্রত্যন্ত প্রদেশে । 


ফুলিয়াগ্ন 


“গয়নার রাজ্জারে 
একটাই নাম 





এ. টি. জুাতলাস” 
প্রো-_শৈজেল্্ কুমার কর্মকার 


ফুলিয়া রেল বাজারমোহু বাজার সমিকট) 
ফুলিগ্না, নদীক্সা ফোন ৪ কুলিক্না-৫১ 


বিঃ দ্রঃ-_প্রতি বুধবার পূর্ণ দিন দোকান বন্ধ | 





রুতিবাসের ফুলিয়্া জানে সর্বজন 
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন। 


এতিহা মণ্ডিত ফুলিয়া। কবি কৃত্তিবাদ ফুলিহার গর্ব । 
ফুলিয়ার আর এক এঁডিহ্য এর শাড়ী । -টাঙ্গাইল শাড়ী । ইবচিত্র্ে 
ভরা টাঙ্গাইল শাড়ীর বিপুল সম্ভার পেতে হলে আস্থন আমাদের 
সমবায় সদলে। ফুলিয়া রেলস্টেশনের কাছেই । 


আমাদের শো রুম নি বাদে সপ্তাহের বাকী দিনগুলো 
সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন খোলা থাকে! 
গু ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প 
সমবায় সমিতি লিঃ 
গ টাঙ্গাইল তন্তজীবী উন্নয়ন সমবায় 
সমিতি লিঃ 


সমবাঞ্ম সদন, ফুলিয়া কলোনী, নদীয়া ॥ 
ফোন ঃ ফুলিয়়া ২২ 





বর্ধ ১১ ০ সংখ্যা 
চৈত্র ১৩ 


এ সংখ! 


এক অজ্ঞাত কুলশীল লেখা 
সংখ্যা । লেখক নিজেকে 
পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চোং 

শোষণ D শাড়ী 








ফ্ণুনিয়ায় 
গয়নার বাঙ্জারে 
প্রকটাহঁ নাম 





র টি 2 a ERD 
FRE HRP EE FR ON 
4 ঠ ও NS ) 1 
টি হ্‌ 
এ. টি. জুায়লাস 


প্রো*-_-শৈজেন্দ্র কুমার কর্মকার 


ফুলিয়া রেল বাজার মাছ বাজার জম্িকট) 
ফুঁলিয়া, নদীয়া । হোন ঃ ফুলিয়া-৫১ 
বিঃ প্রতি বুধবার পূর্ণ দিন দোকান বন্ধ 





ঘরময় অন্ধকার । রাত কত হয়েছে জানা নেই । ভাঙ্গা 
একটা তক্তপোষে শুয়ে কাতরাঁচ্ছে করুণার মা । জ্বর! অনেক- 
দিন ধরেই জ্বর । ওষুধ কখনও পড়ে, কধনও ভেনা, পথ্য 
নেই, সেবা শুশ্র্যা বলতে কিছ্ছুন। - 

অসহায় চোখ দুটো মেলে তাকালো বরুণার মা। কিন্তু 
অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলো নাঁ। ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলে!- ‘করুণা, 
ও করুণা -: | 

করুণা দাড়া দিলো। 

করুণ. ম1 বললো-‘এক গেলাস জল দিবি বাঁবা ! দুদিন 
ধরে করুপারও জব । গা হাত পায়ে ব্যথা । বালিশের তলা 
থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বাললো করুণা ৷ হাতড়ে 
হাতড়ে মাটির হীড়িটা খুঁজে বের করলো । হাড়ি উপুড় করে . 
করে জল ঢাললো একটা প্নাদে। তাএপদ জলন্ুদ্ধ গ্লাসটা নিয়ে 
মায়ের হাতে দ্রিল। মায়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখলো! করুণার বেশ 
জ্বর । গা একেবারে আগুনের মত তেতে রয়েছে । 

জল খেয়ে করুণার মা বিশুর কথা জিজ্ঞেস কবলে] একবার | 

করুণা বললো - “বিশু ফেবেনি" |, 

গ্লাসট1 মাটিতে রেখে ফের শুয়ে পড়লো করুণা । ওর 
শরীরটাও ভাল নেই । দুদিনের জ্বরে খুব কাহিল হয়ে পড়েছে । 
শরীরেরই বা দোষ কি। জ্বর কি এমনি এমনি সারে? ওষুধ 
চাই তো, ওষুধ কই? করুণ! ছদ্দিন বরে খরে বস! । শ্যরে 
বসা মানেই রোজগার বন্ধ । জমানো তো একটা পয়সাও নেই, 
বরে একদানা খাবারও নেই |. | টু 

শুয়ে শুয়ে বিশুর কথা মনে হলে! করুণার । মা-ই আমে 


- ৫ + 


০০০০ 


করিষে দিয়েছে । বছর সতেরে! বেস বিশুর । কথন কোথায় 
থাকে কি করে কেউ জানেনা ৷ মাঝে মধ্যে বাড়ি এসে হাজির 
হয়| ছু'একদিন হয়ঠ্ঠো থকে আবার কোথায় উধাও হয়ে যায় । 

ছোটবেলা থেকেই বিশু ছেলেটা একটু বাউণ্ডুলে গোছের 
বাবা মরে যাবার পর একেবারেই যেন ঘরছাড়া! হয়ে গেছে ৷ কখন 
কোথায় যায় কি করে সঠিক করে কেউ কিছু বলতে পারে না। 

কণ! একবার শুনেছিল বিশু রাজনীতি করে। উত্তরবঙ্গ 
তফসিলীদের* নিয়ে কি যেন একটা সংগঠন হয়েছে তাতে বিশু 
আছে। ক'দিন আগে ওরাই নাকি গোটা জলপাইগুড়ি জেলা 
জুড়ে রাস্তা রোকো আন্দোলন করেছিল । সমস্ত গাড়ি ঘোড়া 
বন্ধ করে দিয়েছিল | বিশুও নাকি এ দলে ছিল । করুণ! রাজ- 
নীতির কিছুই বুঝেনা । ভন মঞ্জুরীর কাজ করে সে। বিশুর জন্য 
ওর ভাবনা হয় । বিশু খুব জেদি ছেলে । কথন না কার সঙ্গে 
কি গণ্ডগোল বাধিয়ে বসে ! 

করুণা মনে মনে বলে বাবা মরে গিয়ে শুধু সংসারটাই ওর 
ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যায়নি, এই সব সাত পাঁচ ভাবনাও তার জন্য 
রেখে গেছে । 

অভাব তো সংসারে লেগেই আছে । বাবা মরে যাবার পর 
থেকে মাও বিছানা নিয়েছে । তীর ওপর আছে বাবার কিছু খণ 
আর ছোট ভাইটার এই অবস্থা । দত্দের কাছে কিছু জমি বন্ধক 
দেওয়া আছে! করুণার বাবা যখন মৃত্যুশষ্যায় তখন করুণ! কিছু 
টাকা ধার নিয়েছিল দত্তদের কাছ থেকে । বাবাকেও বাচাতে 
পারে নি, খণও মেটাতে পারেনি । বদ্ধকী জমিট। যে এক সময় 
দত্তদেরকেই লিখে, দিতে হবে তা করুণ! বুঝতে পারতো । 

প্রথম দিকে করুণার বাবার অবস্থা খুব যে খারাপ ছিল তাও 
নয় । জমি-জিরেত ছিল খানিকটা । সাত আট পুরুষের ভিটে 
মাটি এটা ওদের । নিজেই নিজের জমিতে চাষ করুন্তো। অভাবে 
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অভাবে জমি গেলো, চাষ গেলো | খণের টাকা শোধ দিতে 
না পেরে বন্ধকী জমি লিখে দিয়েছে কতবার । এখন সম্বল এসে 
ঠেকেছে খড়ের ছাউনি দেয়া একটা ঘর আর কাঠা আড়াই জমি । 
করুণা এখন অন্যের জমিতে মজুর খাটে । করুণারা জাতে রাজ- 
বংশী । 

রাত ভর করুণার চোখে আর ঘুম এলোন] । জ্বর তো 
আছেই তার ওপর এই সাত সতেরো ভাবনা এসে তার চোখের 
ঘুম কেড়ে নিলো । 

ভোরের দিকে উঠে পড়লো করুণা । মনে মনে ঠিক করলো 
আজ তাকে কাজের খোঁজে বেরুতেই হবে । ' গায়ে যদিও এখনও 
জ্বর কিন্ত ন! বেরিয়েই বা উপায় কি! একটু ০০১ 
মায়ের জন্যে আনতেই হবে । 

খান কয় পাটকাঠি জড়ো করে আগুন ধরালে। 'করুণা । দলে 
একটু আদা আর মুন মিশিয়ে গরম করে মাকে দিল নিজেও 
খেলো। 

এখন পাটের সময় । করুণা মনে মনে ভাবলো মাঠে গেলে 
নিভীনোর কাজ মিলতে পারে । যা হোক ছয়-টাক। আট-টাক! 
রোজগার হবে । 

খুর্বপিট। হাতে নিয়ে করুণা ঘর থেকে বেরুতে বাচ্ছিলো 
এমন সময় কে যেন ডাকলে। করুণার নাম ধরে । 

উঠোনে নেমে এসে করুণা দেখলো! শশধরবাবু রাস্তায় 
দাড়িয়ে । 

এই সাত সকালে শশধরবাবুকে দেখে করুণা ভাবলে! বাবুর 
ঘরেই বোধ হয়,কোঁন কাজটাজ আছে । 

করুণা শশধরবাবুর কাছে গিয়ে একটা নমস্কার করে 
দাড়ালো । 

শশধরবাবু করুণাকে বললেন-“টাকাটা তো অনেকদিন হয়ে 
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গেলে! ফেরৎও দিলি না, কিছু ব্যবস্থাও করলি না । কিএকরবি-' 
.কর। টাকা শোধ'দিতে'না পারিস তো জমিটাইঃ বন্দোবস্ত করে 
দে।  বদ্ধকী জমি তো আর. অন্ত৮কোথাও- বিক্রিবাট্রা, করতে ' 
পারবিননা |” ৮:৪৯ 
 শশধববাবুর কথা শুনে করুণা সেখানেই মাথায় হাত! দিয়ে: 
বসে পড়লো কি-বলবে 'কিছুই ভেবে পেলোননা সেইংমুহুয্ত 
যেতে যেতে শশধরবাবু*-বলে গেলেন:পন্নেরো্‌ দিন সময় দিয়ে 
গেলাম, যা হয় এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা করবি । " 
| শম্ধর 'দত্তচলে যাঁবার-পর-"কক্ণ। খানিকক্ষণ. বসেই 
রইলো ॥: করুণা জানতো বন্ধরী এই“জমিটুকু-দত্তবাবুকেই লিঙ্গে 
দিতে হবে“ এইটুকু-গেছে-চালা ঘরটা-ছাড়া আর.কিছুই.থাকরে 
না: রা | 
জ্ঞান হবার-পর থেকেই করুণা দেখে আসছে এই* দত্তরাবু- 
রাই.তার:বাবার:কাছ-থেকে কত-সময়ে*কতরকমভাবেবজমিন্দখল 
করে নিয়েছে). কখনও৭বা! তার'বাবা, অভ্ভাঁরে পড়েই বিক্রি 
করেছে; কখনও বা জমি-বন্ধক’রেগ্ে-টাক।.ধার নিয়েছে, টাকা আর, 
বুৎ দিতে পারেনি. জমিটাই-শেষ অবধি-ফিগ্লেদিভত হয়েছে.। 
সাতচল্লিশ-নালে ' দ্বেশ- ভাগ্নের” পর: শশধরবাবুর] পূর্ববঙ্গ 
থেকে:এসে উত্তরবঙ্গের এই.পানিয়ালগুড়ি-গ্রামে ওঠে । এ-অঞ্চল- 
টায় এক সময়. পুরে পুরিভাবেই রাজরংশীদ্রের বাস ছিল | করুণার, 
বাবার মত.এখানকার এমন. অনেক-গরীব-রাজবংশীর কাছ থেকেই 
জমি কিনে নিয়েছে, শশধররাবু , নিজেরজেমি বেচে দিয়ে সেই . 
জরমিতেই আবার. ভাগের চাষ :কব্েছে অন্েকরাজবংশী পবিবার । 
করুণার বাবা যখন মৃত্যুশধ্যায় তখন দশ কাঠা জমি বন্ধক 
রেখে করুণা এক হাজার টাকা ধার-নিয়েছিল শশধরবাবুর কাছ 
থেকে বাব) বীচলে। না॥  ওবুধু,আরস্ডজ্ঞারের পেছনে কিছু, 
টাক! খরচ হয়েছিল, বাকী টাকা. বাপের, আদ. শাস্তি, করতেই, 
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লেগে গেলো। ১7 | টি দি 
' ভান হারিরয জার দত 
পারবে না সে ।. জমিটাই যাবে শেষ পর্যন্ত । শশধরবাবৃও এই 
সুযোগই খুণ'জছিল । এভাবে অনেকের অনেক জমিই সে দখল 
করেছে । AA ৯ 
বাবা মরলো তো মা বিছানা নিলো । করুণা মাঝে মাঝে 
টিন হিনি রি মনত সংসাবুটা ভি 
ধাবে। 
এরা নি 
লাগলো ৷ খানিকটা হেঁটে গিয়েই এক জায়গায় বসে- পড়লো ।. 
. শরীরটা কেমন দুর্বল লাগছে । হাটতে গিয়ে পা কাপছে। 
খানিক.বসে সে ফের উঠলো । ডিন 
গিয়ে পৌছালোঁ। i 
পৌঁছে দেখলে! বেশ কয়েকজন জমির আলের ওপর বসে 
আছে। এরাও নিড়ানোর কাজেই, এসেছে ।. করুণাও 'গিয়ে 
এদের পাশে বসলো । কাজ্জ কাম জুটতে পারে কী না খেশজ 
খবর নিলো! । কাজের আশায় বসে রইলো সে-ও | 
মগ্ডলদের মেজছেলে আসার-প্রর কাজ শুরু হলে। ৷ করুণারও 
কাজ জুটলে|।, কাজ. করতে গিয়ে খুব কষ্ট হচ্ছিলো করুণার । 
. জ্বর । ওষুধ পথ্য কিছুই পড়েনি পেটে । দু'দিন ধরে কোন' 
খাওয়া নেই । শরীরের এই হাল ভার ওপর মাথায় রোদ নিয়ে 
মাঠের কাজ করা । ঘণ্টা ছুই-আড়াই কাজ করার পর একসময় 
করুণা চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো । একসময় মুখ থুবড়ে 
মাটিতে পড়ে গেল সে। 2, খু 
ধরাধরি করে অন্যেরা টেনে তুললে! তারে । আল বরাবর 
কাছাক।ছিই একটা বাবলা গাছ। করুণাকে গাছতলায় নিয়ে 
গিয়ে ছায়ায় শুইয়ে দিলে| । চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলে৷ । 
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একটু বাদে করুণা ঘুমিয়ে পড়লো । 

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো । মগ্ডুলদের মেজ ছেলে এসে 
এক এক করে কলের কাজ দেখে মুজুরী দিলো! । কিন্তু করুণাকে 
কোন মুজুরী দিলো না। 

করুণা মুজুরী চাইলো । বললো -“বাৰু মুজুরীট! দিন। 
মুজুরীর জন্যে সারাদিন বসে রইলাম ।” 

মেজ মণ্ডল বললে! - “কাজই করলি না, মুজুরী চাইছি এ 
কেমন কথা ৷’ 

করুণা বললে! - “আজ শরীরটা খুব খারাপ বাবু। কাজ 
করতে পারলাম না । অন্য একদিন বিনা মুজুরীতে কাজ করে 
দেবো । আজ টাকাটা দিন বাবু । টাকা না পেলে যে আজ 
ওষুধ নিতে পারবো না । মায়ের জবর, আমার জ্বর-আজ টাকাটা 
নিন বাবু 1, 

এত কথার পরও পুরো দিনের মুজুরী দিলে না মেজ মণ্ডল । 
হিসেব করে তিনটে টাকা দিলো । 

হাত পেতে টাকা কণ্টা নিতে নিতে করুণা বললে। - “মাত্র 

নটাকা বাবু । পুরোদিনের যুজুরীটা দিলেন না? বিশ্বাম 

হলশ1' | -করুণার বুক থেকে বড় একট! নিঃশ্বাস নেমে এলে! । 

টাকা তিনটে হাতের মুঠোতে ধরে হাটতে হাটতে করুণা 
বাজারের দিকে গেলো । বাজারে ঢোকার মুখেই জামতলার 
ডাক্তারের ভিসপেন্দারী । ভাক্তারবাবুর নাম দীননাথ বৈরাগী । 

দীননাথ একদিন সত্যি সত্যি দীননাথই ছিলেন । গরীবের 
দুঃখ বুঝতেন । ডাক্তারী বিদ্যায় পাশ করেননি তিনি তবে হাত 
যশ খুব। প্রথম অবস্থায় রাস্তার ধারে এই জাম গাছটার 
তলায় ছোট্ট একটা টেবিল পেতে টুল' নিয়ে বসতেন । 

সার! গাঁয়ের লোকজনের যাওয়া আসার এই একটাই রাস্তা । 
আগে রাস্তা দিয়ে তার কোন রোগী যেতে দেখলেই ডাক্তা বাবু 
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ডেকে জিজ্ঞেন করতেন ! নিজের বাক্সে যতক্ষণ ওষুধ থাকতো 
পয়সার অভাবে করো চিকিৎসা বন্ধ হতোনা । ভাক্তারবাবৃর 
' অবস্থাও তখন করুণারই মত ছিল । দিনের শেষে পকেট হাতড়ে 
দেখতেন কিছু রোজগার হলো কী না! সন্ধ্যে বেলা বাজার থেকে 
চাল-আলু কিনে বাড়ী ফিরতেন। 
এখন আর সে অবস্থা নেই! গাছতলায় আর টুল পেতে 
রসেন না। দোতলা বাড়ী হয়েছে গাড়ী হয়েছে । ভাঁক্তাত্রীর 
পসার বেড়েছে । কিন্তু দীননাথ আব আগের মত দীনের নাথ 
নেই । 
_ করুণা ডাক্তারবাবুকে সব বললো! । বলে ওষুধ চাইলো । 
শুনে ভাক্তাএবাবু বললেন দু'খান। শিশি আনতে হবে 
মিকচারের জন্যে । আর দশ টাকা লাগবে ওষুধের দাম 
করুণা বললো- ভাক্তারবাবু- তিনটা টাক! আছে এই নিয়ে 
ওষুধ দিন পরে ভাল হয়ে সব টাকা শোধ দিয়ে দেবো? । 
ডাক্তারবাবু করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন - এটা _ 
কি মুদিখানা দোকান নাকি? ধারে ওষুধ বিক্রি নেই? । ভার্ত 
_ বাবু ফের বললেন- হাসপাতালে যাওন। গিয়া, বিনা পয়সায় ল, 
আর হলুদ মিকচার পাইবা’ । j 
কথা ক’্ট! বলে দীননাথ ডাক্তার পরের ভার দেখতে শুরু 
করে দিলেন 1 .. 
করুণা ভাক্তারবাবুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল 
' করে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে সিড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে 
এলো! ॥ সে অন্থুভব করলো আবার যেন কীপুনি দিয়ে জ্বর আসছে 
গাঁয়ে । বেশ শীত শীত পাচ্ছে । 
অবচেতন মনেই কপালে হাত ঠেকালে! করুণ! ! মুখ দিয়ে 
একট! শব্দও বেরিয়ে এলে! - “হায় কপাল’ । 
করুণার মনে খুব দুঃখ হলো ! মনে মনে একবার ভাংলে। 
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তিন টাকায় জ্বর সাতবার মত ওষুধ কোথাও পাবেনা আজকের 
দিনে | 

রাগে ছুঃখে করুণার মনটা বিষিয়ে উঠছিল । শুন্য হাতে 
ঘরেই ফিরে যাচ্ছিলো সে। হঠাৎ মনে হলো হোমিওপ্যাথি 
ওষুধ নিলে কেমন হয় । হোমিওপ্যাথিতে তার খুব একটা বিশ্বাস 
হয়না । এত বড় শরীরের ব্যথা বেদনা এক ফোটা জলে কি 
সারাতে পারে! বিশ্বাস না থাকলেও সেই মুহুর্তে তার/মনে হল 
হোমিওপ্যাথিতেও জ্বর সারে কারে! কারে! : তা ছাড়া হোমিও- 
প্যাথি ওষুধের দামও কম। 

ইতস্তত করেই মুলি বাশের ঘের! দেয়া এক ডাক্তারের ঘরে 
ঢুকলো । এক টাকা দিয়ে দু'পুরিয়া ওষুধ নিলো! । ডাক্তার 
তার জিভেও এক ফোট! ওষুধ ফেলে দিলেন | পেঁয়াজ রম্মুন খেতে 
বারণ করলেন ক'দিন । বিড়ি না খেয়ে থাকতে পাপ্ুলেই ভালা 
হয় বললেন। 

ওষুধ নিয়ে দোকান থেকে একটু সাবু আর বালি কিনে ঘরে 
ফিরুলো করুণা । ঘরে ঢুকে জামার পকেট থেকে ওষুধের পুরিয়া 
হ'টো বের করলো! । তক্তপোষের কাছে গিয়ে মাকে ডাকলো - 
“মাঃ ও মা 

কোন সাড়া নেই। 

ফের ডাকলো - “মা রে, ও মা! 

এবারও কোন সাড়া নেই। | 

করুণা মায়ের গা ছুয়ে নাড়া দিলে! । না, এবারেও কোন সাড় 
নেই। কি হলোরে! অজ্ঞান হয়ে গেলো নাকি ! গায়ে মুখে 
হাত দিল করুণা । গা বেশ ঠাণ্তা। জ্বর তো মনে হয় নেই । 
কানের কাছে মুখ নিয়ে বেশ জোরে ডাকলো কক্ষণা | না, এবারেও 
কোন সাড়া নেই। তবে! করুণা হাউ হাউ করে কেঁদে 
ফেললো । হাতে ধরা ওষুধের পুরিয়া দু'টো হাত থেকে থসে 
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পড়ে গেলো । উঠোনে এসে চীৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকলো! । 

করুণার মা মরে গেছে । কখন মরেছে করুণা জানে না। 
কেউ জানে না । মাথায় হাত দিয়ে মরা মায়ের পাশে বসে হাঁ- 
ছতাশ করছে। - 

প্রতিবেশী বলতে মাত্র দু-তিন ঘর । ওদের অবস্থাও 
করুণারই মত । চীৎকার শুনে ওর! এলো । করুণ্ীকে টেনে 
তুললো । এক সময় সবাই মিলে শব দেহটা, ধরাধরি করে উঠোনে 
এনে শুয়ালো । I 

মুতের সৎকার চাই । মরা মাকে পোড়াতে হবে এবারে । 
উপাৰ্জ্জিত তিনটি টাকা যা ভেবে খরচা করেছিল করুণা ‘তাতো কোন 
কাজেই লাগলো ন! । এবারে কি করে কী করবে কিছুই ভেবে 
পাচ্ছিলো না সে। 

চোখের জল যখন শুকলো। করুণা দত্তদের বাড়ীতে গেলো 
ছটতে হাটতে! শশধরবাবু বাড়ীতেই ছিলে|। : করুণ। তার 
মায়ের মৃত্যু সংবাদ দিলো! । তারপর হাতে পায়ে ধরে কণ্টা 
টাকা ধার চাইলে! । 

শশধরবাবু এক কথায় “না” বলে দিলে| । 

করুণা বললো -আর কোথায় যাবো বাবু ।' আপনি ছাড়া 
এই বিপদের দিনে আমাদের দেখার যে আর কেউ নেই। টাকা 
না পেলে মাকে যে পোড়াতেই পারবো না বাবু” 

শশধরবাবু পরিষ্কার বলে দিল-“টাকা নেই, টাকা হবে না) 

করুণা কেঁদে কেঁদে বললো -'সবই তো আপনি নিয়েছেন, 
থভের চালা ঘরটা শুধু আছে, এবারে তাও নিন তবু আমায় ক'টা 
টাকা দিন, আমাকে মাতৃদায় থেকে উদ্ধার বরুন |” 

এত কথার পরও. শশধরবাবু বললো -“টাকা হবে না!” 

" করুণার খুব বাগ হ’লো । বড় বড় চোখ তুলে দে শশধর- 

বাবুর মুখের দিকে তাকালো । বোধকরি নিজের অঙ্জান্তেই 
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তার মুখ দিয়ে একটা খিস্তি বেরিয়ে এলো । 

করুণা আর সেখানে দাড়ালো না । (সাজা বাড়ী ফিবে 
এলো ৷ উঠোনে পা দিয়েই বিশুকে দেখতে পেলো । কি জানি কেমন 
করে সে খবরু পেয়েছে । করুণ! বিশুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো - 
“টাকা আছে তোর কাছে? 

বিশু মাথা! নাড়লো - “না । 

ঘরে ঢুকে করুণ! দা-ট1 হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো । 
ঘরের চারপাশের মুলি বাশের বেড়া গুলে! এক এক করে কাটতে 
লাগলো ৷ . Bh 

প্র'তবেশী একজন, জিজ্ঞেদ করলো-ও কি করছিস করুণ! ?' 

করুণ! বললে - “শেষ কাজ.করুছি।? করুণার চোখে মুখে 
[কথায় এমন রাগ প্রকাশ পাচ্ছিলো যে কেউহ আর তার কাছে 
গিয়ে তাকে বাধা দিতে সাহস পেলেন । 

এক এক করে পুরো বেড়াটাই খুলে ফেললো । মাথার 
ওপরের ছনের ছাউনিটা কেটে নামালো । ঘরের খু*টিগুলো! 
কাটলো । সবকিছু একসঙ্গে জড়ো করে বিশুকে একটা হাক 
মারলো । ৮ 

ছু'ভাই মিলে খড়ের ছাউনিট! টেনে টেনে উঠে।নের একধ গ্রে 
এনে রাখলো ।. মরা মাকে ধরাধরি করে সেই মাচার ওপর 
শুয়ালে! । : কাথা বালিশ যা ছিল সব দিয়ে মাকে ঢেকে দিল । 
রাস্তার ধারে একটা জবা ফুল গাছে গোটা! কয় ফুলের কুঁড়ি আধ- 
ফোটা! অবস্থায় ছিল । তাই তুলে এনে মায়ের শয়বে রাখলো । 
এই করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেলো । এক সময় হবিধ্বান 
দিতে দিতে নদীর ঘাটে নিয়ে গেলো মাক 1 ' শার দেহট। নামিয়ে' 
একটু বসলে! ওরা । 

খড়ের মাচার ওপরে মায়ের. কঙ্কালপার চেহারা কাথা-বালিশে 
ঢাকা । চোখ দুটো তখনও খোলা ৷ ঘেন তাকিয়ে তাকিয়ে সব 
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দেখছে। 
কয়েকটা পাটকাঠি জেলে করুণা .মায়ের মুখে আগুন 
ছেশয়ালো । আগুনের শিখায় ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো যেন 
করুণার মা হাদছে। তারপর নিমিষে সব ধেশম্বাময় হয়ে গেলে! । 
. বিশুও মায়ের মুখে আগুন ছেশায়ালো । শুকনো মাচা আগুনে 
লাল হয়ে গেলো মুহুর্তে । পি এরি 
. মরা মায়ের শরীরট! পুড়ছে । পুড়ছে করুণাদের মাথা 
গৌজার শেষ সম্বল ঘরটাও । এক সময় পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল.। 
নদীর জলে অস্থি ভাসিয়ে দিয়ে ছু'ভাই মিলে ডুব দিয়ে পাড়ে 
উঠলে! । ততক্ষণে রাত শেষ হয়ে গেছে । ' ভোরের আকাশে 
আবার নতুন তূর্য উঠতে শুরু করেছে। 
করুণা বিশুকে বললো -মা-বাপ মরলে “ধরা” পরতে হয় যে 
ক'দিন অশৌচ থাকে । “কিন্তু ‘ধর!’ পরারও তো সঙ্গতি নেই 
আমাদের এমনই নিঃদ্ব আমর!” 
.. * যদিও ঘর বলে আর কিছু নেই তবু ঘরমুখোই ফিরছিল 
করুণ! আর বিস্ত। ফিরতে ফিরতে করুণ! বিশুকে বললো! - 
“আমাদের তো সবই গেছে। বাব! গেছে, মা গেছে, জমি জিরেত 
যা ছিল তাও গেছে । মাথা গোঁজার ঠাইটাও 75 | 
এবারে অন্ত কোথাও চল্দে যাই !' 
বিশু শুধু একবার জিজ্ঞেদ'করলে! - ‘কোথায় ?' 
করুণা বললো ‘যে দিকে চোখ যায় সেদিকেই চলে যাবে ৷? 
ওর! এসে ভাঙা বাড়ীটার সামনে দাড়ালো ।  ছু'চোখ 
ছাপিয়ে জল এলো করুণার । বেশীক্ষণ দীড়াতে পারলো না। 
শেষবারের মত দেবে মাথা নীচু করে হাটতে শুরু করলো ফের। 
বিশুও তার পিছু নিলো । 
বিশু করুণাকে বললে! - “পালাচ্ছি কোথায় ? ee 
করে পালিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই। আমরা পালালে লাভটা 


= { £ ৮৩ 


দত্তদেরই হবে ।' 

বিশু ককণার পথ আগলে দীড়ালো | বললো -'ফিরে চল্‌; 
চল্‌ যাই দত্তের বাড়ী । যার জন্যে সাত পুরুষের ভিটে গেল 
বাপ গেল, ম! গেল এবার যদি আমাদের যেতে হয় তো ওকে 
সঙ্গে নিয়েই যাবো । চল্‌ ফিরে চল্‌ ।+ 

বিশুর চোখে মুখে প্রত্যয়ের ছাপ । শক্ত চোয়াল । চোখে 
রক্ত উঠে আসছে ষেন। ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে করুণার 
কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো । 

করুণা বলে - “থাক্‌, ঝগড়া করে আমর। পাঁরবো। না ওদের 
সঙ্গে ॥ 

বিশু হাসে । ব্যঙ্গের হাসি। করুণার দিকে তাকিয়ে 
দাতে দাত চেপে বললে! - ‘জগতের মানুষ শোষণ দেখছে 
শোষিত মামুষের শক্তি দেখেনি এখনও’ - বলেই করুণার হাতটা! 
ধরে একটা ঝকানি দিয়ে টানতে লাগলো । 0 
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শাড়ী 
| 
তাতের-কাজ করে-বলরাম । অন্যের তাত:। সে শাড়ী 
বুনে, মজুরী পায়। যা পায়-তা খুবই সামান্য'। [তা ছাড়া দার 
বছরে, কাজ,সমান'থাকেনা । যখন কাজ থাকেনী' তখন সংসার 
চলেনা । ই ৷ 
বলরাম লেখাপড়া! জানা যুবক-ছেলে।- সংসার বলতে সে 
. আব্দতার-বউঠ।, বাংলাদেশের টীঙ্গাইলপ্ছিল-তাদের-দেশ । এ- 
দেশে এসেছে অনেকদিন । আসা অবধি এখানেই আছে, এই: 
ফুলয়ায়।. এখানে বাংলাদেশের টাঙ্গাইল অঞ্চল-থেকে-অনেক ' 
তাত-শিল্পী এসে বসতি স্থাপন করেছেন॥ খান-দুই তিন তাত 
বাসয়ে.-ব্যবস শুরু হয় সে ১৯৫২: সাল . নাগান।' ! এদের মধ্যে 
অনেকে ঢাকার সুবিখ্যাত““মসলিন” শিল্পীদের বংশধর বলে নিজে- 
দের দাবী করেন। তখনকার ফুলিয়ার লোকবসতি! খুবই নগণ্য 
ছিল। জঙ্গল কেটে সরকারী উদ্যোগে পুনর্বাসন উপনগরী গড়া 
কাজ চলছে। সারাদিনে দু-একটা শাড়ী ঠাত থেকে নামে । 
স্থানীয় বাজারে এক সপ্তাহ ঘুরে কখনও বা তা বিক্রি হয় সামান্য 
লাভে কখনও বা অভাবের তাড়নায় কিছু লোকসানেই বিক্রি করে 
দিতে হয়। | OO | 
বলরাম এসেছে এ অবস্থার অনেক পরে। তখন তাত শিল্প 
মোটামুটি লাভের মুখ দেখছে, কিন্তু তা কুক্ষিগত হচ্ছে মুষ্টিমেয় 
মহাজন্দের হাতে ৷ যারা শাড়ী বুনে তাদের ভাগ্যে যে মজুরী 
জুটে তাতে মুখে হাসি ফোটেনা। বলরামও এক্‌ মহাজনের 
ভাতে মঞ্জুরীর বিনিময়ে শাড়ী বুনে। | 
একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে বলরাম আবু তার বউ । 
বলরাম শাড়ী বুনে; আর বউ নলি ভরে । বলরামের সুদক্ষ হাত । 
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সুক্ষ কাজ তোলে সে শাড়ীতে। শীড়ীর পাড়ে জরির কাজ, 
সিল্কের কাজ, ভেতরে হাজার বুটি কত তার নক্সা, কত আধুনিক 
ডিজাইনের শাড়ী বলরামের হাত দিয়ে তৈরী হয়। কিন্তু সে 
তুলনায় মূল্য পায়না কিছুই | 

বছর ঘুরে । পুজো! আসে । বলরামের বউ স্বামীকে বলে, 
‘এবার পুজোয় আমায় একটা হাজার বুটি জরি পাড়ের শাড়ী 
দেবে তো? 

বলরাম ঘাড় নাড়ে । বলে, “হ্যা দেবে । 

পুজো আসে, পুজে! চলে যায় । হাজার বুটি শাড়ী আর 
আসেন! । ফি বছর পুজো! আসে । বলরামের বউ আশায় আশায় 
থাকে । বলরাম মনে মনে ভাবে এবার সে বউএব' সাধ মেটাবে । 

বউয়ের কথা ভেবে বলরবামের দুঃখ হয়। বেচারী বড় ঘরের 
মেয়ে ছিল । অভাব বলতে কিছু বুঝেনি । আজ একটা শাড়ী 
চাইল বড় মুখ করে আমি দিতে পারবো না! বলরাম আপন- 
মনেই দৃঢ় হয়। 

পুজোর ঠিক-ছুদিন আগে বলরাম একটা সুন্দর জরি পাড় 
বুটি দেওয়া শাড়ী বুনে নামালো । মহাজনকে গিয়ে বললো - এ 
শাড়ীটা সে নেবে, যা দাম-হয়:শাড়ী বুনেই শোধ দেবে । 

মহাজন বাজী হলোনা । বলল, “পুজোর মুখে চড়া দামে 
এ শাড়ী বিক্রি হবে, তুমি পরে নিয়ো)? 

বলরাম" অনেক করে বললো, কিন্তু মহাজন কিছুতেই বাজী 
হলোনা । বলবামের খুব দুঃখ হলো |. নিজের হাতে কত যত 
করে শাড়ীটা বুনছিল দে বউকে পরাবে বলে ' তা’ আর 
হলোনা । কেউ হয়তো! কিনে নেবেন হয়তো কারো বউ পরবে 
ওট।। . বলরামের বো২। অনেক আকাঙ্ঘার শাড়ীটা পরেই 
হয়তো পুজো! দেখতে বেরুবে ' সে কী একবারও ভাববে, এ 
শীড়ীর মধো বলরামের হাতের কত শিল্প ছড়িয়ে রয়েছে, 
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বলরামের কত আশা জড়িষে রয়েছে এর প্রতিটি স্বৃতোয় ! 
তারতো অন্য একটা শাড়ী হলেই চলতো । যে কোন পছন্দ সই 
একটা শাড়ী । এ শাড়ীটা বলরাম তার বউকে এনে দিলে সে 
যতটা খুশী হতো! এমন তো! আর পৃথিবীর কেউ হবেনা! -কে 
বুঝাবে এ কথা । মহাঁজনতো চড়া দাম ছাড়া আর কিছু বুঝে 
না। 

বাধিত মনটাকে নিয়ে বলরাম ঘরে ফিরে এলো! ॥ পুজোর 
দিন বউকে বললে! আর কণ্টা দিন আমায় সময় দাও আমি 
তোমার আশা ঠিক পূরণ করবো। 

ক'দিন বাদেই বলরাম একদিন মহাজনের কাজ ছেড়ে দিল। 
স্থানীয় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লোন নিয়ে নিজে তাত বসালো । সেই 
তে দে এখন শীড়ী বুনে । রোজগারও বেড়েছে অনেক । মাথায় 
নতুন নতুন পরিকল্পনা । শাড়ীতে নিত্য নতুন আধুনিক ডিঙ্তাইন 
তোলে । কলকাতার সম্ভান্ত দোকানের শে! রুমে সে সব প্রদর্শিত 
. হয় ।॥ জন্তান্ত ঘরের মহিলার! সে সব কিনে পরেন । এক শাড়ীর 

প্রদর্শনীতে শিল্প নৈপুন্যের জন্যে সে পরকারের কাছ থেকে ন্স্দ্ধ 

পেয়েছে । 

নিজের জীবন ও শিল্পকে স্বাধীনভাবে নিজের মধো পেয়ে 
বলরাম বড় বেশি মানসিক সুখলাভ করলো । নিজের হাতে 
ঝোনা একটা সুন্দর শাড়ী নিয়ে ঘরে ফিরলো! বলরাম একদিন । 
আজ তার মনে খুব আনন্দ । ভাবলো, অনেক দিনের ইচ্ছা! পূরণ 
হবে ! ঘরে ঢুকে সে বউকে ডাকলে! । বউ কাছে এলে শাড়ীট' 
তাকে উপহার দিল । বউ স্বামীর দেওয়া উপহার হাসিমুখে 
নিল। অনেকক্ষণ ধরে শাভ়ীট। হাতে নিয়ে দেখলে! । একসময় 
সে বললে! - “তোমার দেওয়া এ উপহার আমি সযত্বে তুলে 
রাখবো । 

বলরাম বিস্মিত হলো। বল্গলো, ‘কেন, পরৰে না ! 
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তোমায় মানাবে খুব এই রঙ! | 

"_ বউ বললো “আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমি আর 
তোমার বিয়ে কর! সেই পেদিনের নতুন বউ নেই । অনেক ময়ল] 
জমেছে , দেহে-মনে অনেক ভাঙা-গড়া হয়ে গেছে এতদিনে | 
ও রকম চকচকে রঙ এখন আর পরতে পারবো কি! তোমার 
রুরি আর একটু বড় হোক তখন ওকে এটা পরিয়ে সাজাবে। |, 

বলরাম বউ এর মুখের দিকে তাকালে! । বড় একটা নিঃশ্বাস 

পড়লে! । মনে মনে বঙ্দলো, সত্যি অনেক দেরী হয়ে গেছে 
অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। 0 
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সীম! ১ রর বলছিল-দিন কফেকের জন্যে 
ভিসি | 
" প্রশীস্ত রাজী হচ্ছিল না। তেঁতুলমুড়ি যাওয়ার নাম শুন- 
“লেই আজকাল প্রশীস্তর গায়ে যেন জর নেমে আলে । বলে -'না, 
না, এই কচি বাচ্চাকে নিয়ে এত দুরের রাস্তা যাওয়া বায় নাকি 

সীমা বলে - ‘ছেলের বয়েস তিন বছর হতে, চললো ও কি 
এখনও কচি আছে নাকি ! 

আজ রাতে প্রশান্ত বাড়ি ফিরলে সীমা বললে! -“মা-বাধা 
আবার চিঠি লিখেছেন যাওয়ার জম্যে,- তোমাকেও : যেতে লিখে- 
ছেন-।’ 

ডি প্রশান্ত 
চিঠিখান। পড়ে নিয়ে সীমাকে আবার ফিরিয়ে দিল | দিতে দি 
বললো! - ‘এই তো! ক'দিন আগে ঘুরে এলে | এখন এই শী 
মধ্যে যাবে বিতানের আবার ঠাণ্ডা না লাগে 1, ৰ 

প্রশাস্তর কথার প্রতিবাদ করে সীমা । বলে -“কিছু হবে না, 
" তুমি বড্ড বেশি ভাব । আর যেন কারো বাচ্চা নেই তারা যেন 
কেউ কোথাও যাচ্ছেনা ৷? 

সীমার কথা শুনে প্রশান্ত হাসে । বলে - “যাওয়ার শখটা 
যখন বাচ্চার মায়েরই বেশি, তখন বাচ্চার কষ্টের ৯ সে আর 
বুঝবে কেমন করে |” . | 

স্টমা বলে -“তোমার ওসব হে'য়ালি রাখ। আঁ কিন্ত 
_ আগামী রোববার যাব। বাবাকে সেই মত চিঠি লিখে দিচ্ছি ।? 
প্রশান্ত বললে! - “আচ্ছা ভেবে দেখি? 
সীমা বললো! - ‘তুমি যা-ই ভাব না কেন আবি কিন্তু রোর- 
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বার যাবই । কতদিন যাইনি 1 -বছর-ঘুরে আসতে চললো । 

আসলে ছেলের জন্যে প্রশান্ত, একটু বেশি ভাবে । ছেলে 
চলে গেলে থর ফাক! হয়ে যাবে | -দিনের পর দিন ওকে. দেখতে 
পাবেনা । ওখানে গ্রাম দেশে যাবে কখন কী হয় ! বাড়িতে কুকুর 
আছে, পুকুর আছে গরু ছাগল আছে - সীম কি সারাক্ষণ ওকে 
আগলে রাখতে পারবে - এমনি কত রকমের ভাবন। প্রশাস্তর 
মাথায় এনে ভিড করে । 

শনিবার অফিস থেকে ফেরার পথে প্রশাস্তর মনে হল কাল 
যেতে হলে কিছু কেনা কাঁটা করা দরকার । 

সীম! বলেছিল - ছেলের জন্যে গোটা ছুই গরম জামা প্যান্ট 
গেঞ্জি মাথার টুপি জুতো মোজা ম্যাসেজ তেল স্নানের সাবান 
তেল এসব কিনতে হবে । টি ১8 ২০ 

কেনা কাটা করার অভ্যাস প্রশীস্তর খুব -একটা নেই । 
কোনটা কোথায় পাওয়া যায় সে সম্পর্কেও কোন ধারনা নেই,। 
তাই এই সামান্য ক’টা জিনিস কিনতে গিয়েই তাকে বেশ হয়রান 
হতে হলো । 

এসব কিনে প্রশান্ত একটা হোমিওগ্যার্থী ওষুধের দোকানে 
ঢুকলে! । কয়েকটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কিনলো । বাড়ি ফিরে 
-অন্য সব জিনিসগুলোর সঙ্গে ওধুধগুলোও সীমার হাতে দিয়ে 
প্রশান্ত বললো -এগুলোও সঙ্গে নিয়ে যেয়ো । 

সীমা বললো - ওষুধ দিয়ে কি হবে? - 

প্রশান্ত বললো - সঙ্গে রাখ । একট! বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছ । 
হঠাৎ রাত বিবেতে দরকার হলে সেখানে ডাক্তার পাবে কোথায় । 

সীম! বললে! - আমি ডাক্তারী করবো নাকি? এক করতে 
গিয়ে আর এক কেলেঙ্কারী করে বসি আর কি-! ও আমি পারবে! 
না বাপু । 
- " এপ্রশান্ত বললো -পাৱবে পারবে ! আমি তোমাকে শিখিয়ে 
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দিচ্ছি। জা 

প্নান্তদের ঘরে ছোট একটা হোমিওপ্যাখী বই-ছিল.। এই 
বই পড়েই: প্রশান্ত কিছু কিছু শিখেছে । কয়েকটা ক্ষেত্রে ওষুধ 
প্রয়োগ করে বেশ স্ফলও পেয়েছে । তাই নিজের প্রতি এখন 
একটা বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। | 
- সীমা বললো - তোমার যত বেশি বেশি । 'ওখানে যেন 
কেউ বাস করেনা । কারো যেন অসুখ বিসুখ হয়ন|। তাদের 
যেন চিকিৎসা হয়না । সীমা বললে! - আরে আমি তে! ওখান- 
কারই মেয়ে । ওখানে থেকেই তো এত বড় হয়েছি । 

প্রশান্ত বললো-তা হয়েছো ঠিকই, কিন্ত এখন আর তোমার 
. আমার ছেলেবেলার মত অবস্থা নেই । অনেক কিহু পাল্টে শেছে। 
প্রতিদিনই পাল্টাচ্ছে । এখনকার ছেলে-মেয়েরা মায়ের দুধ খেতে 
পায় না। গরুর হুধও না। ওরা এখন ফুড খায়। আমর 
ওসুব খাইনি । আমাদের মা-বাবারা ওসবের নামও শোনেননি । 
| এখনকার ডাক্তাররা! রোগ হবার আগেই বাচ্চাদের ওষুধ রা 
দেবার পরামর্শ দেন । আগে এমনটি হতো ন! । এখন 
সবাই শক্ষিত।. তাই আগে থেকে সাবধান হই । 

সীমা শিশিগুলো। ব্যাগে পুরতে পুরতে ললো-হয়েছে বাবা 
থাক্‌ । "আমি ওষুধগুলো নিয়েই ব।চ্ছি। 

রবিবার একটু ভোর ভোর ' খ্ছানা ছেড়ে উঠলো সীমা । 
উঠার সময় প্রশাস্তকে ডেকে বললে! - তুমিও উঠে পড় । আর 
আলস্য করো না ॥ বাজার আছে চান খাওয়া আছে আটটায় 
তো গাড়ী! 

"ব্যাগ সুটকেস রাতেই গুছিয়ে রেখেছিল সীমা।। সকালের 
বধ দা হলো। ছেলেকে খাইয়ে পরিয়ে তৈরী কাদে আর নিলে 
তৈরী হওয়া 

দ্রিক্স। সময় মতই এলো-। করে সৌদ ভারপন্ব 
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ট্রেন, ট্যাক্সি আবার ট্রেন! বাস, রিক্সা এমনি করে একের পর 
এক পাস্টাতে পাল্টাতে প্রায় ঘণ্টা ন’ বাদে তাঁরা যেখানটায় 
পৌঁছলে! সে জায়গাটার নাম বাধিয় | | 

জনহীন ফাকা মাঠের ভেতর দিয়ে মাটির রাস্তা চলে গেছে 
গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে । এখান থেকেও প্রায় মাইল ছুয়ে- 
কের পথ । আর এই পথটুকু পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোন 
উপায় নেই। উপরস্ত গত ছু*দিনের প্রচণ্ড ঘুণি ঝড়ে রাস্তা একে- 
বারে কাদাময় । স্বর্ষও প্রায় ডুবে আসছে। 

রিক্সা থেকে নেমে যতদুর দৃষ্টি যায় এদিক ওদিক তাকিয়ে 
দেখলো সীম] । কিন্ত পরিচিত কাউকেই দেখতে না পেয়ে বিস্মিত 
হলো । এত বড়-ব্যাগ সুটকেদ নিয়ে এতটা পথ কেমন করে 
বাবে কিছুই ভেবে ঠিক.করতে' না. পেরে সীমা একটা গাছের 


তলায় বসে পড়লো । 
প্রশান্ত সীমাকে বললো - সম্ভবত তোমার পাঠানো চিঠি 
_পাননি। আজকাল চিঠি পৌছতে অনেক সময় লাগে, নাও 
'_শৌছতে পারে। 
"সীমা প্রশীস্তর কথা শুনলে! । কোন জবাব দিল ন1। 
যে রকম বসেছিল সেরকমই বসে রইলো সে । 
প্রশান্ত বললো - বসে বসে সময় নষ্ট করোনা । অন্ধকার 
হয়ে গেলে এ রাস্তা দিয়ে আর হাটা যাবে নাঁ। চল এগোই । 
সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত কৌতুকের স্বরে বললো! 
- আমার শ্বশুর মশাই ভূভারতে বাড়ি করার আর জায়গা "খু'জে 
পাননি আর আমার চোখেও গোটা. দেশে তার বন্যার মত এমন 
সুন্দরী মেয়ে যখন চোখে পড়েনি তখন তো এই কষ্টটুকু করতেই 
হবে। -কথীগুলো বলে প্রশান্ত হাসলে! । সীমা তার মুখের 
হাসি চেপে গন্ভীর হয়ে বললে! -কে আসতে বলেছিল এই পাড়া 
গায়ের জঙ্গলে । 
প্রশান্ত ছেলেকে কোলে নিল । একটা ব্যাগ কাধে ঝোলালে। 
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সুটকেসট! হাতে নিয়ে হাটতে শুরু করে দ্রিল। 

সীম প্রশীস্তর হাত থেকে সুটকেসট। ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের 
হাতে নিল । বললে - এতগুলো নিয়ে তুমি পারবে না। 

কাদাময় পিচ্ছিল মেঠোপথ | হাটতে গিয়ে মাঝে মাঝেই 
পা হড়কে যায় । সীমা প্রশীস্তকে বলে - টি কিন্ত সাবধান 
তোমার কোলে বিতান। 

এতটা রাস্তা পাঁড়ি দিয়েও ছোট্ট বিতানের যেন ক্লান্তি নেই। 
পিচ্ছিল পথে হাটতে গিয়ে প্রশাস্তর পা হড়কে যাচ্ছিল । এই 
দেখে বিতানের খুব মজা লাগে । দে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে । 
সীমা বিতানকে ধমক দেয় ।  বিতানের হাসি থামে না তবু । 
ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত হেসে ফেলে । সীমাও হাসে । 

খানিকটা! এগিয়ে সিমেন্ট বীধানে! একটা! কালভার্টের ওপর 
সুটকেনটা রেখে দীড়ালে! সীম! । প্রশান্তকে বললো - ছেলেকে 
নিয়ে এখানে বসে একটু বিশ্রাম নাও । কাছাকাছি কয়েক ঘর 
জেলেদের বাড়ি আছে, আমি দেখে আসি ওদের কাউকে _ 
পাই কিনা! -এই বলে সীমা সামনের দিকে হাটতে লাগলো" 

প্রশান্ত কাধের ব্যাগ নামালো") ' ছেলেকে কোলে নিষে 
কালভার্টের এক কোণে বসলো । একট! সিগ [রেট ধরিয়ে অন্তহীন 
মাঠের দিকে চেয়ে রইলো । 

. প্রশান্ত দেখলো মাঠের একটা ধান গাছও সোজা হয়ে 
দাড়িয়ে নেই ' পাকা ধানের শিস্গুলো মাটির সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে 
আছে । দু’.দিনের ঝড় জলে।কী ক্ষতিটাই না হয়ে গেল কত 
ঘর বাড়ি ভাঙ্গলো ক্ষেতের ধান নষ্ট হলো কয়েকজন লোকও 
মরলো। ? 
প্রশান্ত দেখতে পেলো চাষীর প্রাণান্ত RE ফসল 
মাদেই পড়ে রয়েছে এবারে খভৃকুটোও উঠবে ন! ঘরে | 

এখানকার অধিকাংশ চাষীই গরীব | এদের অসহায় অবস্থার 
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bd 
কথা ভাবতে গিয়ে প্রশান্তর খুব খারাপ লাগলে! ।-. সেই মুহুর্তে 
প্রশান্তর মনে হলো আমরণ ফার] চাকরী করি তাঁরা, অনেকবেশি 
সুবিধাবাদী । আমরা পরিশ্রম করি কম কিন্তু টাকা রোজগার 
চরি বেশি । পুজিপতিদের আসল ধকাট] সামলাতে হয় 
গরিব মাসুষ্দেরই যারা কীনা] মাটিকে আশ্রয় করে বেচে আছে। 
আমরা চাকরীর বিনিময়ে প্রকারান্তরে পুণছ্দিপতিদেরকেই সহা- 
যতা করি৷ | 
বিতান ডাকলো -বাবা, মা কোথায়, মা আসছেনা কেন 1 
প্রশাস্তর ভাবনায় ছেদ পড়হো।। সে ছেলের মুখের দিকে 
তাকিয়ে বহল -তোমার মা এক্ষুণি এসে যাবে । 
বলতে না বলতেই সীমাও এলো । একটি ছেলেকেও ধরে 
নিয়ে এসেছে সঙ্গে । ছেলেটির মাথায় ব্যাগ আর সুটকেন চাপিয়ে 
দিয়ে ওরা তার পেছন পেছন হাঁটতে লাগলো । যখন বাড়ি 
গীছলে| তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে । রর 
W উচু বালিয়াড়ির উপর দ্বোতল! বাড়ি । মাটির দেয়াল। 
পরে খড়ের ছাউনি । বাড়ির সামনে ফুলের বাগান । চারদিকে 
কাজু আর সুপুরির ঘন বন । সীমার মা-বাবা ছই বুড়োবুড়ি 
এখানে থাকেন । তিনটে কুকুর রাত বিরেতে তাদের পাহার! দিয়ে 
রাখে । ৃ | 
এখান থেকে দীঘার সমুদ্র রেশি দূর নয় । নিঝুম রাতে বা 
জোয়ারের সময় কান পাতলে সমুদ্রের ঢেউ-এর শব্দ শোনা যায় । 
বাড়ির উঠোনে দ।ডিয়েই সীম! তার মাকে ডাকলে? মা, ও 
মা। . s 
৷ বাড়ি পৌছেই স্টোভ ধরিয়ে প্রশাস্তকে চা রবে দিল সীমা | 
দুধ গরম করে ছেলেকে খাওয়ালো । ঘুম পাড়ালো। খেতে 
বলে মায়ের সঙ্গে গল্প করতে রুরতে রাতের প্রায় অর্ধেক কাটিয়ে 
দিল সীমা । ৰ | 


~~ 
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শহরের কোলাহল সীমাকে অস্থির করে তুলে । এই a 
হল থেকে মুক্তি খুঁজে সে। তাই মাঝে মাঝেই এখনে পালিয়ে 
আসতে চায় । 

পরদিন সকালে শগানে বেড়াতে বেড়াতে সীমা প্রশান্ত? 
বললো - আমার আজন্ম বাস এই নোনা বালির মাটিতে বাঃ রা 
কৈশোরেব নিঃশ্বাস মিশে আছে এই মাটি এই গাছ পাতার, মধে)। i 
অমি আমার শৈশবের শব্দের পদধ্বনি শুনতে পাই এখানকার 
' বাতাসে, ঘরের দেয়ালে, সমুদ্রের ঢেউ-এ | এদের সঙ্গে আমার , 
কতদ্দিনের বন্ধুত্ব বলো । জীবনের কত সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার” 
সঙ্গী ছিল এর! আমীর । এদেরকে ০৬ আমার কাছে পেতে. 
ইচ্ছে করেনা'? ৪ 

.. প্রশান্ত সীমাকে মনে মনে অন্ভভব করে। * 7 তাই এখানে 
. এসে দিন কয় থাকতে চাইলে আপত্তি করেনা সে। 

.একদ্রিন থেকে প্রশান্ত ফিরে এল । আসার সময় সীমা বাও 
যাড়ির খানিকটা এগিয়ে দিয়ে গেল। বিতান বাবার কোলে ছু 
এলো]. ... এ 

খানিকটা আদর পর প্রশাস্ত, নাও বললো -এবার 
। তোমরা ফিরে: যাও।. ছেলেকে সীমার, কোলে ফিরিয়ে দিয়ে 
বললো! - তুমি মায়ের কাছে থাক । আমি যাই! ূ 

বিতানের চোখ দু'টো জলে ভবে গেলো । -কী জানি কী, 
ভেবে এই অবুঝ শিশুও বিচ্ছেদ ব্যথায় -কাদতে কাদতে নান 
বলতে লাগলো । 

প্রশান্ত ছেলেকে আবার নিজের কোলে তুলে নিলো । তার 
চোখ দিয়েও অনুভবের কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়লে! মাটিতে 
মনে মনে ভেবে সে বিস্মিত হলে! - একটা শিশুর জগৎ কত বড়! 
শিশুর-কান্। হাসি মানুষের মনকে কেমন আন্দোলিত করে 
তোলে । শিশুর হাসি মুখে জগতের কত না৷ সৌন্দর্য ছড়িয়ে 
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ক। - ভার অক্ফ,ট শব্দের মধ্যে ভার চোখের চাউনিতে কত 
নতুন স্থষ্টি লুকিয়ে থাকে। .: ..- - 

_ প্রশান্ত ছেলের যু:খর দিকে তাকালে! । সীমার শাড়ীর 
চিল-টেনে কাঙ্জা ভেজ্জ! চেখে ছু'টো মুছে দিল । তারপর 
 পকে বোঝাতে চাইল - প্রতিদিনেরই মত আজও দে অফিস 
১, আবার ফিরে আসবে সন্ধাবেল1। আসার সময় তার জন্য 

চুতৃন' নতুন খেলনা নিয়ে আসবে । 

১ বিভান বাবার কথায় খুশি হল । ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো 

“ন :। মায়ের কোলে বসে প্রতিদিনের মত হাত নেড়ে বিদায় 

জানালো বাবাকে । প্রশাস্তও হাত নেড়ে নেড়ে এক সময় অদৃশ্য 

- গেল। | ৃ 
. রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রশীস্তর মনে হলো এটাও তো! 

এক ধরনের প্রবঞ্চনা, এক ধরনের ফাঁকি । বিতান যখন দেখবে 

দিনের মত আমি ফিরে যাইনি, সে তার মাকে একবার ' 
নকরবে। তার মা হয়তো বলবেন - তোমার বাব] 
সের কাজে আটকে গেছেন তাই তিনি আসতে পারেননি । 
হয়তো এটাকেই সত্য ভেধে নেবে । পরদিনও হয়তো 
“একবার জিজ্ঞেস করবে তারপর হয়তো ধীরে ধীরে ভূলে ই যাবে। 
প্রশান্ত নিজেকে বোঝাতে চাইল এ ছাড়া কীই বা তার 
করার ছিল । সব জিনিসের মধ্যে এত দর্শন খুজতে গেলে তো 
ঈসংসারে বাস করা চলে না । 
| কিন্ত তাতেও সে সস্তষ্ট হতে পারলো না । মনে হতে লাগলে! 
জীবনটাই তো! একট দর্শন এর সত্য মিথ্যা কোনটাই ফেলবার 
নয়। তার এই চলে আসার প্রয়োজনটাও যেমন সত্য ছেলেকে 
কাকি দেয়াটাও তেমনি সত্য হয়ে বেঁচে থাকবে 1 
প্রশ।স্তর মনে অস্ুশোচনা হল । মনে মনে বললো-নিজের 
সম্ভানকেই নিজে ফাকি দিলাম । একটি শিশুকে আশাহত কর- 
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লাম। শুধুমাত্র অবুঝ বলেই কী এই সত্যকে টাকা যাবে। থে 
অন্থুভবের অন্তরে সে হাসে কাদে সেই অন্তরে যে এই সত্য ধরা, 
পড়বে না কে বলতে পারে ! | 3 


একটা অপরাধবোধ যেন প্রশাস্তর মনটাকে বিষিয়ে তুল! 


ছিল। হাটতে হাঁটতে এক সময় সে পাকা রাস্তার ওপর এলো, 


অনেকক্ষণ বসে থেকে একট! রিক্সা পেল । রিক্সা করে, বাস স্টাপ্ডে_ 
এলো । বাস থেকে ট্রেন আবার বাস-দ্েন এমনি করে এক সময়? 
বাড়ি পৌছলো! । ' 

-বাড়ি ফিরে এসে প্রশান্ত নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে : | 
দিলো। অফিসে জমে থাকা ফাইলগুলো তাড়াতাড়ি ছাড়তে 
লাগলো । / ও 

বিতান যখন ঘরে ছিল তখন প্রশান্ত প্রায়ই অফিস থে. - 
তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসত ' ছেলেকে নিয়ে রেড়াতে বেরুতো | 
কোনদিন পুকুর ধারে কোনদিন পার্কে কোনদিন বা খেলার 
যেতো! ূ 

প্রশান্ত এখন ভাবে শুন্য ঘরে তাড়াতাড়ি ফিরেই বা 
হবে । তাই ছুটির পর কোনদিন লাইব্রেরিতে কোনদিন ব! 
দের আড্ডাখানায় গিয়ে বসে) বেশ রাত করে বাড়ি ফেরে ॥' * 
এক একদিন মাঝরাতে প্রশান্তর ঘুম ভেঙে যায়| সে যেন. 
শুনতে পায় বিতান তাকে ডাকছে - বাব! ও বাবা! | 
প্রশান্ত চোখ মেলে তাকায় । " বুষতে পারে স্বপ্ন দেখেছে { 
সে। কিন্তু মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা তাকে পেয়ে বসে । বার-.. 
বার মনে হতে থাকে স্বপ্নও কি সত্য নয়? 

প্রশাস্তর মনে হলো এ 'অনেক দূর থেকেই বান. তাকে - 

ডাকছে - bal ও বাবা! 0 1 
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